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প্রকাশকের কথা 


নোয়াখালি নোয়াখালি । হায় নোয়াখালি । তোমার উপরেই হয়েছিল পাকিস্তান তৈরীর প্রথম 
পরীক্ষা । না, ভুল বললাম। প্রথম সফল পরীক্ষা । কারণ, প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল কলকাতায়। 
কিন্তু সে পরীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন বেছে নেওয়া হয়েছিল তোমাকে। সেদিন ঘাতকের 
হাত থেকে তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। না। আমরা কেউ পারিনি। প্রগতিশীলরা 
পারিনি, সর্বধর্ম-সমন্যয়কারীরা পারিনি, জড়বাদীরা পারিনি, এমনকি হিন্দুত্ববাদীরাও পারিনি। 
আমাদের সকলের সমস্ত তত্ব সবকিছু চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তোমার উপর দিয়ে সফল 
হয়ে গেল পাকিস্তান তৈরীর পরীক্ষা । 

কলকাতায় ঘাতকেরা ব্যর্থ হওয়ার পর নোয়াখালি তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। 
শ্যামলা বাংলার সবুজ প্রকৃতির কোলে, কলকাতা. থেকে অনেক দূরে, এতদূরে যে তোমার 
আর্তনাদ, তোমার কান্নার শব্দ কলকাতা আর দিল্লীতে পৌঁছতে যেন অনেক দেরী লাগে, পদ্মা 
মেঘনার সঙ্গমে, নদী নালার বেষ্টনে, সুপারি নারকেলের নিবিড় ছায়া ঘেরা তুমি নোয়াখালি । 
কিন্তু শুধু তোমাকেই বেছে নেওয়া হল কেন? কেন? কেন? কি দোষ করেছিলে তুমি? কি 
ছিল তোমার অপরাধ? কখনও জিজ্ঞাসা করেছ কি নিজেকে? পেয়েছ কি উত্তর? জানিনা 
পেয়েছ কিনা? কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র, যে কোন ছাত্র, যদি তার চোখে কোন র্তীন চশমা পরা 
না থাকে, তাহলে সে বলবে যে তোমার একটাই অপরাধ ছিল। তা হল, মাত্র আঠারো 
শতাংশ হিন্দু ছিল তোমার বুকে। বাকী সব? হিন্দু নয়। তাই তোমাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল 
রহমৎ আলি, ইকবাল আর জিন্নার তত্তের পরীক্ষাগার হিসাবে । শব ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারি 
ছাত্রের গিনিপিগ হিসাবে । মাটি যাদের কাছে মা নয়, মা যাদের কাছে জমি মাত্র, সম্পত্তি মাত্র, 
তাই জমিকে ভাগ করার মত মাকেও ভাগ করা যায়-__এই তত্তেরই উদ্‌গাতা ছিলেন এ 
ত্রয়ী আর জড়বাদ বস্তবাদের ৪১৪ সংকোচ নির্লজ্জ সমর্থন জানিয়েছিল 

পন্মা-মেঘনা যেখানে সাগরের সঙ্গে মিশেছে, রা সেই নোয়াখালি এখনও আছে। 
আজও সেখানে নদী নালার উপর নারকেল সুপারির ঘন ছায়া পড়ে । কিস্তুৎমজ আর সেখানে 
মন্দিরে মন্দিরে বাজেনা ঘন্টাধ্বনি। সন্ধ্যাবেলায় গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে 
না কুলবধুরা। ওঠে না তাদের শখের আওয়াজ। 

হয় না দোল-দুর্গোৎসব। শোনা যায় না মৃদঙ্গের মধুর ছন্দে কীর্তন। বসে না সংক্রাস্তি- 
গাজনের মেলা। কিন্তু কেন? কারণ, এগুলি আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের প্রগতিশীলতা 
আর আমাদের অহিংসার মূল স্বরূপ। কিন্তু তাতেও আমাদের শিক্ষা হয়নি। আমাদের 
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প্রগতিশীলতা আর অহিংসার যুপকাষ্ঠে তারপর আমরা বলি দিয়েছি সমগ্র পূর্ব বাংলাকে, 
পাঞ্জাবকে, বালুচিস্তানকে, উঃপঃ সীমান্ত প্রদেশকে। আর হ্যা, বলি দিয়েছি সেই সিম্ধুকেও 
যেখানে উচ্চারিত হয়েছিল প্রথম বেদমন্ত্র। যে সিন্ধুনদের তীরে উচ্চারিত হয়েছিল 'অসদো 
মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়” সেখানে আজ শুধু আজানের ধ্বনিই ওঠে, আর সর্বধর্ম 
সমন্বয়ের স্বর ফোটে সেই সিন্ধু থেকে অনেক দূরে শুধু গঙ্গার ধারে । আমাদের সর্বধর্ম সমন্বয় 
দিয়ে সিন্ধুকে আমরা বাঁচাতে পারিনি । আমাদের ছোটবেলার প্রিয় আব্দুল চাচা পন্মাকেও 
আমরা বাঁচাতে পারিনি। হায়! তবু আমাদের শিক্ষা হয় নি। এ চশমাগুলো আমরা এখনও 
খুলিনি। যে চশমাগুলো পরে পথ চললে পথ পরিস্কারভাবে দেখা যায় না। রাস্তায় হৌচট 
খেতে হয়, খানাখন্দে পড়তে হয়। এমনকি গভীর-গহৃর অতল খাদেও পতন হয়, যেখান 
থেকে ওঠা বড় কঠিন। 

আমাদের যে শিক্ষা হয়নি তার প্রমাণ দরকার? কাশ্মীর । জুলস্ত রক্তঝরা কাশ্মীর । ভারতের 
সেই ভূত্বর্গে হিমালয়ের শুভ্র বরফে আজ রক্তের দাগ। শিক্ষা আমাদের হয়নি, তাই শুধু সিন্ধু 
আর পল্মাই নয়, এইবার আমরা ঝিলম্‌কেও বিসর্জন দিতে বসেছি। শিক্ষা আমাদের হয়নি, 
তাই ঝিলম্‌ তীর নিবাসী আড়াই লক্ষ হিন্দু আজ নিজভূমে পরবাসী, উদ্ধাস্তু। এরপর কী? 
এরপর কি তাহলে গঙ্গাও ? যমুনাও ? নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও ? পদ্মা যাদেরকে ঠাই দিতে 
পারে নি, গঙ্গা তাদেরকে ঠাই দিয়েছে। সিন্ধু যাদেরকে অনেক দুঃখে কোলছাড়া করেছে, 
তাদেরকে ঠাই দিয়েছে যমুনা । ঝিলম্ও যাদেরকে স্থান দিতে পারল না, তাদেরও স্থান হল 
যমুনার ধারে। কিন্তু যমুনা নর্মদা গোদাবরী কাবেরী সব চলে গেলে ? 

তাই আজ আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। সে শিক্ষা দিতে পারে সিন্ধু পল্মা আর ঝিলম্‌। 
কিন্তু সিন্ধু আর ঝিলম্‌ অনেক দূরে । আমরা বাংলার কতিপয় ছাত্র, না ভুল বল্লাম, 
পশ্চিমবাংলার কতিপয় ছাত্র, আমরা কান পেতেছি পদ্মার বুকে। পদ্মার সে কলকল ধ্বনি কি 
আমাদেরকে কিছু শোনাবে? পদ্মা, তুমি কি এর আগেও কিছু বলার চেষ্টা করেছিলে 
আমাদেরকে? কার মুখ দিয়ে ? ও! বুকের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে, গলা ছিঁড়ে রক্ত বের 
করতে করতে চিৎকার করছিল যে শ্যামাপ্রসাদ, তার কণ্ঠ দিয়ে? কিন্তু আমরা, প্রগতিশীল 
বাঙালীরা কান বদ্ধ করে রেখেছিলাম, চোখ ঘুরিয়ে রেখেছিলাম । আমাদের সেই বধিরতা 
আর আমাদের সেই অন্ধত্বের মূল্য আমাদের আগের প্রজন্ম দিয়েছে। আর, তার ফল ভোগ 
করছি আমরা। 

তাই আজ আমরা কিছু শুনতে চাই, কিছু বুঝতে চাই। আমরা চাই কিছু শিক্ষা নিতে, পদ্মা 
তোমার কাছ থেকে। আর নোয়াখালি, তোমার কাছ থেকে। জানতে চাই তোমার সেই 
ছেচল্লিশ সাতচল্লিশের রক্তঝরা দিনগুলোর কথা। যে দিনগুলো থেকে আমাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে 
রেখেছে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা, প্রগতিশীলরা, দেশ বিদেশের পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী সাহিত্যিকেরা। 
নোয়াখালি, তোমার সে কান্নার কথা তারা আমাদের জানতে দেয়নি। 
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পাঞ্জাব ভাগের উপর রচিত হয়েছে অনেক “তমস্*। কিন্তু বাংলাভাগ নিয়ে রচিত হয়নি 
কোন “তমস্”। বাংলার দুর্ভাগ্যের সে প্রদোবকালের কথা আজকের প্রজন্মের কাছে তমসাচ্ছনন। 
আমরা, এই বাংলার গুটিকয় ছাত্র চাই সে তমস্‌কে ভেদ করতে । আবরণ উন্মোচন করতে 
চাই আমাদের সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের। সে ইতিহাস তো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে! কারণ, লেখা 
নেই কোথাও । আর ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ভুক্তভোগী মানুষগুলোও তো কালের অমোঘ 
নিয়মে একে একে বিদায় নিচ্ছে এ পৃথিবী থেকে। তাই, আমাদের বড় তাড়া, গোটা বাংলা 
ভাগের তত্ত্বকে নয়, তথ্যকে ধরে রাখতে। মুক্তবুদ্ধির আগামী প্রজন্ম সে তথ্যকে বিশ্লেষণ 

আমাদের সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ এই “নোয়াখালি নোয়াখালি” । বাঙালী পাঠক-বর্গের আশীর্বাদ 
পেলে আমরা শীঘ্রই সম্পূর্ণ করতে পারব আমাদের প্রচেষ্টাকে। রচিত হবে বাংলার সম্পূর্ণ 
তমস্‌। 
কলকাতা প্রকাশক। 
১২ই জানুয়ারি, ১৯৯২ 


মুখবন্ধ 


ওপার বাংলা আমি দেখিনি। ষাটের দশকে আমার জন্ম । এই কলকাতায়। তাই উদ্বাস্ত 
হয়ে চলে আসা ঘর হারানো মানুষের ব্যথা অনুভব করবার সামর্থ্য আমার নেই।কিস্তু যখন 
বাড়িতে বাবা-কাকাদের দেশের বাড়ির কথা আলোচনা করতে শুনি, তখন বুকের কোণে 
কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করি। অনেক দূরের সেই না-দেখা জায়গাটা কেমন যেন মোহগ্রস্ত 
করে ফেলে। 

তবে ও'রা চলে এলেন কেন? দাঙ্গা ওদের চলে আসতে বাধ্য করেছে। দাঙ্গার ভয়াবহতা 
থেকে পরিত্রাণের আশায় সেদিন দেশভাগ মেনে নেওয়া হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। 
মাত্র দু'অক্ষরের এই ভয়ঙ্কর শব্দটা এই উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রটাই 
সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। 

“নোয়াখালি দাঙ্গা এই লেখার বিষয় । ইচ্ছে ছিল দেশভাগের আগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন 
দাঙ্গার ঘটনাবলী নিয়ে একটা সংকলন বের করব।কিন্তু সেটা এখন সম্ভব হল না। অর্থ এবং 
পরিকাঠামো, দুয়েরই অভাব। এই লেখায় অনেকম্পর্শকাতর বিষয় এসেছে। কিন্তু সেগুলিকে 
টেনে আনতে হয়েছে ইতিহাসের কাছে নিরপরাধী থাকবার জন্য । 

প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব এই বিষয়ে লিখবার সবচেয়ে বড় অস্তরায়। তাই, সেই সময়ের 
পত্রপত্রিকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক সময় নির্ভর করতে হয়েছে সেই 
সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতার উপরে যাঁরা এই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাদের 11719119% এই 
লেখার বড় সম্পদ। 

বইটি প্রকাশে বিদ্যার্থী পরিষদ একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। একটি ছাত্রসংগঠন যে 
গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে পারে এই বইটি তার উদাহরণ। লিখবার দায়িত্টুকু 
বাদ দিলে বইটি প্রকাশের সমস্ত কৃতিত্ব এই ছাত্র সংগঠনটির। পাঠকসমাজে বইটি আদৃত 
হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। 

দেশভাগ ও দাঙ্গার ইতিহাসকে যখন সযত্রে বাঙালীর মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা 
হচ্ছে, তখন বিপরীত দিশায় আমাদের এই প্রচেষ্টা । প্রথম সংস্করণ বারো মাসে নিঃশেষিত 
হওয়ায় আমারা একটু আত্মবিশ্বাসী । এই দ্বিতীয় সংস্করণ নতুন তথ্যের সহযোগে পরিবর্ধিত। 

কলকাত 


৬-১-৯৩ শানু সিংহ 


নভেম্বর, হয়, ১৯৪৬। 

টাদপুর। বাংলার অখ্যাত একটি গ্রাম । 

নারকেল গাছের ছায়ায়, গ্রামের মেটে পথ দিয়ে হাটছিলেন মানুষটি। বৃদ্ধ। বয়সের ভারে 
বেশ কিছুটা নুয়ে পড়েছেন। কিন্তু পথ চলার বিরাম নেই। অনেক দূর যেতে হবে তাকে। 
গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যাবেন। সকলের অভিযোগ শুনবেন। প্রয়োজনে উপদেশ দেবেন। 
মাত্র গত মাসে আটান্তর বছরে পা দিলেন। তবু রেহাই নেই। “কর্তব্য” তাকে সুদুর দিল্লী থেকে 
বাংলায় টেনে এনেছে। 

অনেকদিন ধরেই বাংলায় আসবেন মনস্থির করেছিলেন। “কলকাতা দাঙ্গা” তার সমস্ত 
বিশ্বাসকে আঘাত করেছিল । কিন্তু আবার দাঙ্গা! মাত্র দু'মাসের মধ্যে । এবং এই বাংলায়। 

কিন্ত তখন তিনি আসতে পারেননি । কারণ নিজের “কর্তব্য” তিনি তখন বুঝে উঠতে 
সমর্থ হননি। তার অন্তর আত্মা (1181 ৬01০8) তাকে কোন নির্দেশ দেয়নি। 

বাংলা তার কাছে যেন এক ভিন্ন গ্রহ। বাংলা তাকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু তাকে মেনেও 
নেয়নি। তার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে সমস্ত ভারত যখন আত্মসমর্পন করেছে, এই বাংলাই 
তখন এক বেয়াদপ ঘোড়ার মতো ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কোন চাবুকেই পৌষ 
মানানো যায়নি সে ঘোড়াকে। বরং, তীর দুর্দমমনীয় অমোঘ ব্যক্তিত্বের সাথে বাংলা সংঘাতে 
গেছে। তার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ।তার ব্যক্তিত্বের ছটায় নিজের বিদ্রোহী আত্মাকে 
ভুলে যায়নি। 

বাইরে থেকে মানুষটির এই বিশাল ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অনুধাবন করা যায় না। বাস্তবিকই 
অতি সাধারণ চেহারা । কৃশ শরীর। বেঁটে গড়ন। সামঞ্জস্যহীন হাত পা। প্রকৃতি মানুষটার প্রতি 
সামান্য বদান্যতাও দেখায়নি। লম্বা কুলোর মতো কান। মোটা নাক। ঝুলানো ঠোট। আর 
দীতবিহীন ভাঙাচোরা মুখ। 

কিন্তু মানুষটি ভারতবর্ষের মুকুটহীন সম্রাট। মোহনদাস করমটাদ গান্ধী । মহাত্মা। জাতির 
পিতা । সাধারণ মানুষের অনুভূতি আর আবেগ বুঝবার এক অসাধারণ দৈব ক্ষমতার অধিকারী । 
তার অনুগামীদের কাছে, তিনি একাধারে যোদ্ধা সন্ন্যাসী ও মানবপ্রেমী। ইংরেজ আমলাদের 
কাছে গান্ধী একজন ১9045 11855181” | ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের কাছে, 119 ৮495 9. 
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আপামর ভারতবাসীর কাছে, গান্ধীজী মহাত্মা, বড় আপনার মানুষ 

গান্ধীজী নোয়াখালি জেলা সফর করেছিলেন । দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া প্রিয়জন হারানো 
পরিবারগুলির পাশে এসেছেন তিনি। সঙ্গীসাথী পরিবৃত হয়ে নয়। মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে 
গান্ধীজী নোয়াখালি সফরে এসেছেন। আর তার সাথে আছে-তিনটি বাঁদরের সেই বিখ্যাত 
মূর্তি। যারা কারোর দোষ দেখে না, কারোর নিন্দা শোনে না, কারোর নিন্দা করে না। দিল্লীতেই 


৭ 


কাউকে সঙ্গে চান না। কারণ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে এটাই তার শেষ এবং চরম পরীক্ষা 
(1851 210 01991951 9১0911791710)১। 
'_ গান্ধীজীর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু। 
তারপর তার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরীক্ষা পূর্ণতা পেয়েছিল খিলাফত্‌ আন্দোলনে । 
অনেকেই সেদিন গান্ধীকে বারণ করেছিলেন। বার বার গান্ধীজীকে সতর্ক করা হয়েছিল 
এভাবে বিজাতীয় সাম্প্রদায়িক তাস খেলার বিপদ সম্পর্কে । কিন্তু গান্ধী শোনেননি । এটাই 
তার বিশেষত্ব । তিনি সবসময় বিপরীতমুখী । সকলের থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র। তিনি সকলের 
সাথে চলেন না, সকলকে তার সাথে চলতে হয়। তাই যখন আপামর ভারতবাসী আন্দোলন 
চেয়েছে, তিনি তখন মৌনী। বার বার তিনি তার সত্যাগ্রহ আর অহিংস আন্দোলনের রাশ 
টেনে ধরেছেন মাঝপথে । “ভারত ছাড় আন্দোলন” শুরু করেছেন শেষ অধ্যায়ে। একলা 
চলাতেই তার বেশী আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের এ গান তার সবচাইতে প্রিয়, “একলা চলো রে?। 

নোয়াখালি তার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। এই শেষ পরীক্ষার সাফল্যের 
উপর নির্ভর করবে তার আগামী দর্শনের ভিত্তি। এখানে তিনি এসেছেন তার নিজের ভাষায়, 
10168101019 07812111010 0118101100011111955+1 

এই পরীক্ষাকে সার্থক রূপ দেবার জন্য তিনি মুসলমানদের কাছে আহান জানিয়েছেন, 
তারা যেন হিন্দু ভাইদের রক্ষা করে। কিন্তু হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে 
মুসলমানদের তরবারির কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। গান্ধীজীর নিজের কথায়, “1115 016 
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নোয়াখালিতে তার এই শেষ পরীক্ষা 18951 ৪10 079281551 6১031177611 ব্যর্থ 
হয়েছিল। মুসলমানরা সেখানে হিন্দুদের রক্ষা করেনি। হিন্দুরাও নীরবে নিজেদের মুসলমানদের 
তরবারির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি । তারা পালিয়ে এসেছিল। ধর্ম বাচাতে, মেয়েদের সম্মান 
বাঁচাতে এবং প্রাণ বাচাবার তাগিদে । যারা পালাতে পারেনি, “হয় কৌরাণ নয় মৃত্যু” একটা 
তাদের বেছে নিতে হয়েছে। 

কিন্তু গান্ধীজীর “শেষ এবং মহত্তম পরীক্ষা” এখানেই শেষ হয়নি। বরং আরো মহৎ 
পরীক্ষার সোপান তৈরী করেছে। তাই পাঞ্জাবের ধর্ষিতা মহিলাদের তিনি উপদেশে দিয়েছেন, 
তারা যেন জিহায় কামড় দিয়ে ধর্ষণের জ্বালা আর অপমান সহ্য করে নেয়। (119 20৬০6 


(১) 12171 50115 & 00111110019 121015119-789001 21 1/107101 2-22 
(২) __এ__22 
(৩) /1711793895281 228102--18-10-46. 
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10 0111511179090 10111210911 70111910190109911 10 10119 01911 0170019 
৪101101001911107681) 01101 172১ 0190) 1৮ বাধা দেওয়া চলবে না। কোন কারণেই 
'অহিংসার' বিচ্যুতি ঘটানোর পরামর্শ তিনি দিতে পারেন না। 

দাতা হিসাবেও গান্ধীজী মহৎ। শুধু “পাকিস্তান” দাবী মেনে নিয়ে তিনি তৃপ্ত নন। তাই 
জিন্না যখন দাবী করেছেন পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য ৫০০ মিলিয়ন টাকা দিয়ে দিতে হবে, 
গান্ধীজী হুমকি দিয়েছেন, ভারত সরকার এ টাকা পাকিস্তানকে না দিলে তিনি আমৃত্যু অনশন 
শুরু করবেন। 

192/10]115 09119170101 11190911171 01179151215 50011111101 10- 
0995", “হিন্দুরাষ্ট্র” পত্রিকা অফিসের টেলি প্রিন্টারে বুলেটিনটা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন 
এক মারাঠি যুবক। “আর নয়”। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলি। 191 
38170 0191, গান্ধীকে মরতে হবে, নাথুরাম গডস্ দৃপ্ত স্বরে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আপ্তেকে 
জানিয়েছিলেন তার আগামী কর্মসূচী । 

গড়স্ কি গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন £ না। অনেক আগেই গান্ধীর মৃত্যু পরোয়ানা লটকে 
দেওয়া হয়েছিল । গান্ধীজী তো শুধু রক্ত মাংসের মানুষ নন। একজন যোদ্ধা, একজন সন্ন্যাসী। 
গান্ধীজী একটি মানুষের নাম নয়। গান্ধীজী একটি প্রেরণা, একটি আদর্শ। অন্ততঃ তার 
অনুগামীদের কাছে। গান্ধীজী নিজেও দাবী করেছেন “আমার জীবনই আমার বাণী” । কিন্তু 
গায়ে চাপিয়েছিলেন, তারা কেউ প্রকৃত গান্ধীবাদী ছিলেন না। নেহরু, আজাদ, রাজা গোপালাচারী, 
মাত্র! এটাই গান্ধীজীর জীবনের সধচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। তিনি যাঁদের বিশ্বাস করেছেন, 
ভালোবেসেছেন, তারা কেউই তার সাথে ছিলেন না। গান্ধীজীর সরল জীবনযাপন পাশ্চাত্য 
কেতায় মানুষ হওয়া নেহরু কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। মাংস ও মদের প্রতি নেহরুর 
ভালোবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। গান্ধীজী নিজেও নেহরু সম্পর্কে আক্ষেপ করেছেন, 11919 
11019 61701191 11911110191) 1: গান্ধীজীর “সত্য প্রিয়তা” আজাদের জীবনে কোন প্রভাব 
বিস্তার করেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গান্ধীজী তার শিষ্যদের প্রকৃত স্বরূপ উপল 
করতে পেরেছিলেন। শিষ্যদের ক্ষমতার রোন্দল ও স্বার্থদষ্ট রাজনীতি থেকে দেশকে বাঁচাবার 
জন্য তাই তিনি কংগ্রেস দলকে ভেঙ্গে দেওয়ার আহান জানিয়েছিলেন। 


(8) 1211 0010115 210 [00111010012 1-9101919 : 795901) 21110171017 172-256 
(৫) 17281019011 91919178998 :1181119101 01117019171$911019| 001701995 (৬০12), 
2-132. | 


হিন্দু সমাজ থেকে একজন চলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে শুধু একটি সংখ্যা কমে গেল। 
বরং একজন নতুন শত্রু সৃষ্টি হল। 

গুজরাটের সন্ত্ান্ত হিন্দু পরিবারটি মাত্র দু'পুরুষ আগে ইসলামে ধর্মীস্তরিত হয়েছিল। 
পিতামহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় গৌঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, 
বাড়িতে সেরকম আবহাওয়া কোনদিন ছিল না। তাই নাতির মানসিক বিকাশ হয়েছিল সম্পূর্ণ 
খোলা পরিবেশেই। এ নাতিটিই তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব 

বিজাতীয় ভাবাবেগ উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করবার নীতি এই মানুষটি সমর্থন 
করতেন না। তাই তুরস্কের খলিফার সমর্থনে গান্ধীজীর ডাকা খিলাফত আন্দোলন সমর্থন 
তিনি করেননি। বরং আইনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি '৪178110181151 
151, 1190101791151 5900170 8170 179161019151 0710” | দেশের প্রতি তার গভীর 
ভালোবাসা তাকে লোকমান্য তিলকের কাছে নিয়ে এসেছিল। তিলকের হয়ে বোম্বে হাইকোে 
তিনি যে এতিহাসিক মামলা লড়েছিলেন, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকবে। সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক গৌঁড়ামি মুক্ত এবং “আসুরিক' ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন 
এই মানুষটির মধ্যে অনেকেই আশার আলো দেখেছিলেন। মহামতি গোখলে মানুষটির 
উপর তার গভীর বিশ্বাস এবং উচ্চাশা স্থাপন করে লিখেছিলেন, 19185 0016 51011 117 
11117) 21710101721 0990011 101 811 5901911211 [019100109 ৬/11017 811 17215 
110) 09 0991 81109958001 01111704-100191 01110” 1৬ এমনকি মুসলীম 
লীগে যোগ দেওয়ার পরও তার দেশপ্রেমের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা বিকৃতি ঘটেনি । সরোজিনী 
নাইড়ু এই ভারতীয় সাহেবটির মুসলীম লীগে যোগদান সম্পর্কে লিখেছেন, 4115 1/০ 
500175015 ৬/919178001790 10 179159 2. 5019117 [01911111121% 0০09৬912171 
11911921119 109100051111-52006 9170 07611015111 101061851/001011 


10 49 2170 8110 01179111101 2৬911 179 91900/ 01 01510921110 09 
181091172001781 090199, 10 ৬4110111159 1119 425 0901094190৭ 


পারিবারিক জীবনে একা, সামাজিক জীবনে বন্ধুহীন, চরম “নিয়মতান্ত্রিক (00175010- 
10179119) মহম্মদ আলি জিন্না ইসলাম সম্পর্কে কোনদিনই উৎসাহী ছিলেন না। কোরাণ 
তিনি কখনও পড়ে দেখেননি। এম. এল. এ. হিসাবে শপথ নেওয়ার সময় কোরাণ ছুঁতে 
হয়েছে বটে, কিন্তু কোরাণের ভেতর কী আছে তা জানবার ইচ্ছা জিন্নার কোনদিন হয়নি। বরং 
ইসলাম তার কাছে ছিল 11017581591” মসজিদে গিয়ে জিন্না নামাজ পড়েছেন বলে জানা 


(৬) ৬. 8.160112171: 11109. 2170 17281051217, 2-278-9 
(৭) এ, 2-212-3 
(৮) এ, 12-275 


যায় না। বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নিজেকে দেখতে ঘৃণা বোধ করতেন এই কেতাদুরত্ত 
ব্যারিস্টার । ডঃ আম্বেদকর জানিয়েছেন, 416 (411721) //8517861 10৬41 1006 
2. ৬৪1 09৬০1) 01085 018 [01018595110 1৬105117. 3951025 15591170 09 
1101 00121 25 2101 41121119485 54011711285 217 1091.1-./8.5179 00839 
70191000921 10112৬91001019190 10101 200901115 001716115 01115 509012॥ 
191215. 115 00900101118 71900191190 21 1705009 910791 090 01 
0011051 01191101005 91৬০1. 1. 11121785176 10007011079 
11051 01101517118.55 00101909105, 191101005, 01190111091” 
সুরার মধ্যে তিনি “বেহেস্তের সুখ উপভোগ করতেন। মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে অপবিত্র 
শুয়োরের মাংস ছিল তার প্রিয় খাদ্যগুলির অন্যতম ।১ মদ এবং শুয়োরের মাংস রোজই 
শোভা পেত জিন্নার খাবার টেবিলে। জিন্না উদ্দ্দ ফারসী ভাষা জানতেন না। ভারতীয় 
মুসলমানদের নিজের বন্ধু ভাবতে তিনি শিউরে উঠতেন কিন্তু তু মহম্মদ আলি জিনা হয়ে 
উঠলেন দেশের আট কোটি মুসলমানের সর্বসম্মত নেতা। 

১৯৩৭ সালের রাজ্য আইনসভা (বিধানসভা) নির্বচন ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার রাজনৈতিক 
জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক নেওয়ার মুহূর্ত । জিন্না মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছিলেন 
ঠিকই, কিন্তু জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণায় তার তখনও অবিচল বিশ্বাস ছিল। এমনকি, ১৯৩৩ 
সালে জিন্না ইংল্যান্ড সফরে গেলে, সেখানে পাকিস্তান পরিকল্পনার জনক রহমত আলি 
তাকে “পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে*র আন্দোলন করবার পরামর্শ দিলে জিন্না সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন। পাকিস্তান তার কাছে ছিল, “211 111009391016 0168117”.১১ 

এই নির্বাচনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। তা হল, জিন্নার জননেতা হিসেবে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রথম পরীক্ষা। কারণ, জিন্না লীগের নেতৃত্বে আসবার পর সেটা ছিল 
প্রথম নির্বাচন । কিন্তু নির্বাচনে মুসলীম লীগ ব্যর্থ হল। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধুর মতো মুসলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলিতেও মুসলীম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটল । বাংলায় ক্ষমতা দখল 
করল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। পাঞ্জাবে ক্ষমতায় এল পাকিস্তান আন্দোলনের চরম 
বিরোধী স্যার খিজির হায়াৎ খানের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নিস্ট পার্টি সিন্ধু প্রদেশে রাজ্য আইনসভার 
তিরিশটি আসনের মধ্যে লীগের ভাগ্যে জুটল মাত্র তিনটি আসন ।১২ 

লীগের এই পরাজয় জিন্না রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করলেন না। বরং ব্যক্তিগত অপমানের 


(৯) /1080/21: 721050217 01 06 17228111001 01117018. 72-405 

(১০) (201 00115 & 001110016 1-9101619:7165001 21111017101. 7-102 
(১১) এ, 2-102 

(১২) ৬1 1919101:71721511, 01 720৬/61, 72-55 


১১ 


পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবার শুরু হল তীব্র হিন্দু 
বিরোধী প্রচার। মাত্র কয়েকদিন আগেও যে জিন্না নিজের পরিচয় দিতেন :৪17800191151 
9, বলে, এখন তিনিই দাবী করলেন, “কয়েক শতক আগে যেদিন প্রথম হিন্দুটি ইসলামে 
ধর্মীস্তরিত হয়েছিল সেইদিনই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।” (78145121 425 
00111111802 ৬/11217 176 01511711700 4955 001৬9119010 151817 09171000195 
200)। 

২৩শে মার্চ, ১৯৪০, মুসলীম লীগের লাহোর সম্মেলনে “পাকিস্তান প্রস্তাব” গৃহীত হল। 
মহম্মদ আলি জিন্না ব্যাখ্যা করলেন, “ভারতবর্ষের সমস্যা সম্প্রদায়গত নয়, বরং জাতিগত! 
এটা খুবই দুঃখের যে হিন্দু বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুত্রের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারছেন না! 
ইসলাম এবং হিন্দতু শুধুমাত্র আলাদা ধর্ম নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই জাতি সত্ত্া। এই ব্যাপারে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি পৃথক ইতিহাস থেকে প্রেরণা পায়। 
এদের একজনের মহাপুরুষ অন্যজনের শক্র।...যুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়। মুসলমান একটা 
জাতি। জাতি গঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের আছে। তাই তাদের অবশ্যই নিজের 
বাসভূমির অধিকার আছে (4401952117215 21910018.1110111... 10195291219 
218 2,179101017 20001011010 21 09111010101 98172811017, 2110 079১ 1191 
18৬ 01911 047 11011919170, 01811 19111101 2070 07917 51919”).১১ 
একার পক্ষে কখনোই পাকিস্তান আদায় করা সম্ভব নয়। তাই “হাসতে হাসতে” পাকিস্তান 
পেয়ে অবাক জিন্না তার /. 0. ০.-র কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, “আমি কখনোই 
আমার জীবনে পাকিস্তান দেখে যেতে পারব ভাবিনি ।” (119৬910700017116 40010 
19101017, 11891 2১009016010 998 79105120111) 1 111911119)১5 

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের বে-হিসাবী নেতারাই জিন্নাকে পাকিস্তানের ব্যাপারে উৎসাহিত . 
করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী জিন্নার সাথে বেশ কয়েকবার মিলিত হয়েছিলেন। 
তিনি সেখানে জিন্নাকে “কায়েদ-ই-আজম' বলে সম্বোধন করলেন। কিন্তু গুজরাটি রীতি 
অনুযায়ী তাকে “জিন্নাভাই' বলে সমন্বোধিত করবার কথা । জিন্না কিন্তু গান্ধীজীকে “মিঃ গান্ধী” 
বলেই সম্বোধন করেছিলেন। এ সময় গান্ধীজী মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে করুণা ভিক্ষা 
করেন, “আমি আপনার বা ইসলামের শক্র নই। আমি আপনাদের দীন সেবক (991/2110) 
মাত্র। আমাকে দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না।”৯৫ 

গান্ধীজীর এই অপমানকর আত্মসমর্পণে উৎফুল্ল জিন্না লীগ কার্যনির্বাহী কমিটিকে 
জানিয়েছিলেন, “/11951-8170 15 0০9০0 210 00170010149 10 10171101 


(১৩) ৬.7 1৬1917017 : 819, 01 70৬/21,172-82 
(১৪) 09017810110959199 : 19510109501 811091 791, 2-274 
(১৫) ৬. 1১161917011 :1712115017, 01 20৬/61, 17-162 
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017001855... 1৬1. 0920701117289) 21 209 12919 11115 1091501721 0800801%; 
2008100160 079 10111011015 01102110001 01701৬15101 0111012..+১ 

১৯৪৫-৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভার (পোর্লামেন্ট) নির্বাচন হল। মুসলীম লীগ তাদের 
(৬511) 19900190049 01 16 917018155016 01178115127) | কংগ্রেস 
নির্বাচনে নেমেছিল “স্বাধীন ও এঁক্যবদ্ধ ভারত'কে ইস্যু করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভার প্রধান বীর 
সাভারকর জাতিকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, কংগ্রেসের দুর্বল নেতৃত্বর পক্ষে মুসলীম 
লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই কংগ্রেসকে একটি ভোট 
মানেই পাকিস্তানের সপক্ষে একটি ভোট। 

কিন্তু সাভারকরের এই “সঠিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ” সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে 
ব্যর্থ হল। হিন্দুদের ভোট পেল কংগ্রেস।কিন্তু মুসলীম সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের মুসলমান 
প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। লীগ ৮৬.৬% মুসলমান ভোট পেয়ে সংরক্ষিত 
৭৯টি আসনের মধ্যে ৭৬টি আসনে জয়লাভ করল, কংগ্রেসের ভাগ্যে জুটল মাত্র ৩টি 
মুসলিম আসন।১৮ 

মুসলীম আসনগুলিতে কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
জিন্না দাবী করলেন, “মুসলমানরা কংগ্রেসের সাথে আছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তা সর্বেব 
মিথ্যা । আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৭৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের মুসলমান 
প্রার্থীরা মাত্র ৩টি আসনে জয়লাভ করতে পেরেছে, এবং এ কুলাঙ্গাররা (যে মুসলমানরা 
কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছেন) সর্বত্রই পদাঘাত পাচ্ছেন (10190 011 217/1619)”১৯ 

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ইংল্যান্ডের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আযাটলি ক্যাবিনেট মিশনের 
কথা ঘোষণা করলেন। ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব 
নিয়ে আলোচনার জন্য মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস, উভয় পক্ষকেই আমন্ত্রণ জানালেন । মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি। মহম্মদ আলি জিন্না হিন্দু কংগ্রেসে*র 
মুসলমান, প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হলেন না। কারণ, 117045 4619 
“1181195”, 118 (4111811) 5210, 1001 11017-1-980018 1001911715 /919 
41211015”.115 ০০01017010991 /1011+1911015”, জিন্না বললেন, হিন্দুরা হচ্ছে 
“শত্রু”, কিন্তু অ-লীগপন্থী মুসলমানরা হচ্ছে বিশ্বীসঘাতক এবং তিনি বিশ্বাসঘাতকদের 


(১৬) 1450217 90091 : 517 01101 72417, 7-134 
(১৭) ন.0.14981017021:1115101% 01097990011 110911811 1] 17019, ৬০|-3, 17-747 -. 
(১৮) এ 6-751 

(১৯)1116 51919511917 : 29-7-46. 
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সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাবেন না।)২? 

দুঃখজনক সন্দেহ নেই, কংগ্রেস জিন্নার এই দাবীর কাছে মাথা নিচু করে, পইন্দু” নেহরুকে 
' সভাপতির প্রতিনিধি নিয়োগ করল।১ জিন্না আরো দাবী করলেন, কেন্দ্রের আসন্ন অস্থায়ী 
মন্ত্রীসভার “হিন্দু কংগ্রেসের কোন মুসলমান প্রতিনিধি থাকা চলবে না। মৌলানা আজাদ 
পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির অজ্ঞাতসারে জিন্নার এই দাবী স্বীকার করে নিয়ে ভাইসরয়কে চিঠি 
দিলেন। পরে স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ গান্ধীজীকে এ চিঠিটি দেখালে আজাদ তার “হাতের লেখা; 
চিঠির কথা বেমালুম অস্বীকার করেন। গান্ধীজীর সর্বসময়ের সঙ্গী সুধীর ঘোষ তার 
49817011119 1199281% গ্রন্থে লিখেছেন 2 98101] 851650112011219. 59160 
৪. 50810011001959101017 /11211191181780 11191) 217১1211081 10 108 ৬1০9910 
2100901109160009010175 02191 0010 017.118 19121112179. 12101) 091190 
12৬170 ৬1116178217 191191 21201.118 010 0115 41119 17919119111) 01100172| 
//95 1110 11 70171 01 95217010111 01115 11019 0951€ 212. 015121709 011০0 
01 01699 ১/205 101] 1778 5001 ৬/17918 1৬1901212. 52190 ৬/9.5 
9110110.../17210991019 10591 95210170111 /95 10791 911091010 0011929049 
10 %/10111719 1780 58101 01711701170 109119 ০00010109 90 070010101... ৮ 

এদিকে ৬ই জুলাই বোন্বেতে এক প্রেস কনফারেন্সে নেহরু ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব 
অস্বীকার করলেন। জিন্নার পক্ষে কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ক্ষিপ্ত 
জিন্না তার “নিয়মতান্ত্রিক” (001791110111017850) ইমেজ ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন। গুরু 
হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (017601/50101)) প্রস্তুতি। 


রহমান আলী আগের দিন রাতেই তার লোকজন নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। 
কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। আগেই রহমান আলী সমস্ত “হিসাব-নিকাশ' 
পরিষ্কার করে নিয়েছিল। লুটের মালের কোনো বখরা কাউকে দিতে হবে না। খুন, ধর্ষণ, 
অপহ্রণ- না, পুলিশ এ সমস্ত ছোটখাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। 

বলা হল, ১৬ই আগস্ট, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন মুসলীম লীগের কর্মীরা জায়গায় জায়গায় 
মিটিং করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সংগঠিত করবে। বাংলায় অবশ্য ১৬ তারিখ লীগের 
তরফ থেকে বনধ্‌ ডাকা হল । সুরাবর্দী তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (2191191)। তার নেতৃত্বাধীন 
মুসলীম লীগ সরকার এ দিন বাংলায় “ছুটির দিন” ঘোষণা করল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে”র প্রতি 


(২০) এ. 8.1610912111 : 9911011-1115 1109 21701110001. 72-235 
(২১) 716 91219911211 : 27-7-46 
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বটে, কিন্তু রাজ্য আইনসভার চার দেওয়ালের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা হল। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” 
'বা বাংলা বন্ধের বিরুদ্ধে বাংলার জনচেতনা সংগঠিত করবার কোন প্রয়াস তারা করলেন 
না। একমাত্র হিন্দু মহাসভা জায়গায় জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করল, কিন্তু কংগ্রেসের 
মতো ব্যাপক জনসমর্থন তাদের ছিল না। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হবে, 
জিন্না ও লীগের উপর এই অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেই গান্ধীজী তার কর্তব্য শেষ করলেন। 
নেহরু তার স্কবভাবসিদ্ধ বিদ্রোহ” ঢং-এ যাঁরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, তাদের 

লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” নিয়ে সবচেয়ে অদ্ভূত বক্তব্য রাখা হল কম্যুনিস্ট পার্টির 
তরফ থেকে। 

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় আইন পরিষদে পার্টির নেতা জ্যোতি বসু (বর্তমানে পঃ 
বঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) এক প্রচারবিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, “মূলতঃ আমাদের পার্টির চেষ্টা হবে 
মুসলীম লীগের ডাকা বনধ্‌-এর দিন রাজ্যে শান্তি বজায় রাখা । তাই যেখানে প্রয়োজন সেখানে 
আমরা বনধ্‌ সমর্থন করব এবং যেখানে প্রয়োজন নয় সেখানে বন্ধের বিপক্ষে থাকব। 
(101 2. 50119417919 17908395981 2170 41000 2. 9071159 17215 
780855291)২২ 

কী বিস্ময়কর সুবিধাবাদ! হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কম্যুনিস্টরা লীগের ডাকা বাংলা 
বনধের বিরোধীতা করবেন। অপরদিকে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বনধৃকে সমর্থন 
জানানো হবে। 

১৬ তারিখ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হাওড়া থেকে আসা রহমান আলীর 
লোকজন হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুঠ, খুন, ধর্ষণে মেতে উঠল কলকাতা । হাজার 
হাজার মানুষ গৃহহীন হল। ধর্ষিতা এবং অপহৃতা মহিলাদের কোন হিসাব পাওয়া গেল না। 
কলকাতার এখানে সেখানে জমে উঠল লাশের পাহাড় । দাঙ্গার বীভৎসতা দেখে স্টেটস্ম্যান 
পত্রিকায় ব্রিটিশ সংবাদদাতা কিম ক্রিস্টেন লিখলেন, “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আমার 
স্নায়ু (79149) যথেষ্ট শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধও এত পৈশাচিক নয়। এ এক মধ্যযুগীয় 
বর্বর উন্মাদনা । এবং এটাকে পৈশাচিক রূপ দেওয়া হয়েছিল ।”২৩ 

কলকাতার মেয়র সেরিফ খান সক্রিয়ভাবে এই দাঙ্গা পরিচালনা করলেন। প্রশাসন 
প্রত্যক্ষভাবে এই দাঙ্গার মদত যোগাল। আগেই পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ প্রশাসনে ব্যাপক 
রদবদল করা হয়েছিল। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছিল মুখ্যমন্ত্রী সুরাবরীর হাতে। তার নির্দেশে 


(২২) /এা 12, 89221290102: 14-8-46 
(২৩) 4.8. 101091201 : 92110111115 1716 81701104911. 2-253 
(২৪) এ 
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বাইশটিতে মুসলমান অফিসার এবং দুটিতে আযাংলো ইন্ডিয়ান অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল ।২ 
পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখা হল। সরকার কোন রকম গণ্ড গোলের কথাই অস্বীকার 
করলেন। এমনকি, বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর এফ. ব্যারোজ তার অফিসের চেম্বারে বসে ঘোষণা 
করলেন যে তিনি দাঙ্গার কোন খবরই শোনেননি (59910 10 9৬1019211701709 9৬1)। 

প্রশাসন হিন্দুদের নিরাপত্তা দেবে না বুঝতে পেরে সতেরো তারিখ বিকাল থেকে হিন্দু ও 
শিখরা যৌথভাবে অঞ্চলে অঞ্চলে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলল । বিভিন্ন জায়গায় মুসলমান 
সমাজবিরোধীদের উপর পাণ্টা আঘাত নামিয়ে আনা হল। কিন্তু বোর আর সরকার নীরব 
দর্শক রইল না। পুলিশ ও মিলিটারিকে প্রতিরোধ বাহিনীগুলির উপর লেলিয়ে দেওয়া 
হল।২ কলকাতায় দাঙ্গায় নিহত হল পাঁচ হাজার মানুষ, আহতের সংখ্যা পনের হাজার 
ছাড়িয়ে গেল। 

কিন্তু “প্রত্যক্ষ সংগ্রামে”র নামে যে ঠিক এই রকমই একটা হিন্দু নিধন যজ্ঞের পরিকল্পনা 
করা হয়েছিল, মহম্মদ আলি জিন্না তা কখনও গোপন রাখেননি । ২৭-২৮ জুলাই, ১৯৪৬, 
বোন্বেতে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের জাতীয় সভায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” (017501/50001) 
কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল৷ জিন্না এ সভায় ঘোষণা করেছিলেন “পাকিস্তান বাদ দিয়ে অন্য 
কোন কিছুর সাথেই মুসলমান জাতি (1%101911 1391101, জিন্না মুসলমানদের একটি 
আলাদা জাতি বলে দাবী করতেন) কোন প্রকার আপোস করবে না। এখন সময় হয়েছে সেই 
দাবী আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া” (০016 07181189 00118 [0 
16100151117 1391101 10195011 10 011501 8011017)1২+ 

কেন এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে” প্রয়োজন ? জিন্না ব্যাখ্যা করলেন, 10 8011651281491217 
210 85511 00110051110]11 2170 10 ৬1170109216 00111017090] 21701 109 021110 
01 09 10185911 9198491 017091 81091 2170 001719111012190 0110076 01 
116 09519171101 00111791101. 

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে”র গতিপ্রকৃতি কী হবে? জিন্না দাবী করলেন, “আমরা আজ এক 
এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সবসময়ই আমরা 
নিয়মতান্ত্রিক পথেই (0017901010012111611005) আমাদের দাবী জানিয়ে এসেছি। 
কিন্তু আজ সময় এসেছে এই নিয়মতান্ত্রিক পথকে বিদায়, জানাবার (39০0 1১/9 10 


(২৫) এ. 8.101091211 : 92170117119 1109 21707170401]. 2-253 
(২৬) এ 12-254 ্‌ 

(২৭) 7১1 01 06 36850180101) 801708, 1946 

৫২৮) এ 


১৯৬ 


001791100100191 116111095)। আমরা এতদিন যে দুটো “পাি”র কাছে দাবী জানিয়ে 
এসেছি, তারা দু'জনেই আমাদের বুকে পিস্তল চেপে ধরেছে । একজন দেখিয়েছে মেশিনগান 
আর ক্ষমতার আস্ফালন, অন্যজন দেখিয়েছে সত্যাগ্রহের ভয় । কিন্তু আজ আমাদের কাছেও 
পিস্তল আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করতে সমর্থ (9 81501895 80019101 2170 
21811) [09511101 10 11598 11)২৯ 

এই পিস্তল” কলকাতায় পরিপূর্ণভাবে সদ্যবহার করা হল। কিন্তু বারুদের গন্ধ মিলিয়ে 
গেল অচিরেই। বাঙালী হিন্দুর “ইতিহাস বিস্মৃত” মানসিকতার উপর “কলকাতা দাঙ্গা” কোন 
সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করল না। এই রকম একটা জঘন্য অপকর্ম করবার পরও বাংলার 
মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হল না। কংগ্রেস মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে 
কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করল না। দিল্লীর মসনদ দখলের স্বপ্ন তখন তাদের সমস্ত শক্তি 
নিংড়ে নিয়েছিল। “//1119 09100119495 1119 90919 01 217 1171019090161150 
17010080151 19110 /985 1005 179001019210170 /11017 019 ৬0910 81009010719 
17101থা। 309171112111(কলকাতায় যখন নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন নেহরু 

অঞ্চলে অঞ্চলে হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হিন্দু মহাসভার 
নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জী বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বাঙালীর উন্নাসিক 

কিন্তু “কলকাতা দাঙ্গা*র যন্ত্রণা “মুসলমান জাতি”র পক্ষে সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব হল 
না। মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা থাকা সত্তেও হিন্দুরা মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করবার সাহস 
দেখাতে পারে__এই অপমান মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং 
হিন্দুদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য শুরু হল নতুন প্রস্তৃতি। 

_ মুসলমান নেতারা এই বার প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন যেন কলকাতার পুনরাবৃত্তি না 
হয়। অর্থাৎ প্রতিরোধ তো দূরের কথা, হিন্দুরা পালিয়ে যাওয়ারও কোন সুযোগ যেন না পায়। 
আর এর জন্য বেছে নেওয়া হল কলকাতা থেকে দূরে, নদীনালা বেষ্টিত, তাল সুপারির ছায়ায় 
ঘেরা, শান্ত শ্যামল নোয়াখালি । পূর্ববাংলার এই জেলাটির একটি আবশ্যকীয় গুণ ছিল। 
জেলাটি হিন্দু সংখ্যালঘু । জনসংখ্যার মাত্র ১৮.৬% হিন্দু। বাকী ৮১.৪% মুসলমান। তাই 
কলকাতায় ব্যর্থতার পর পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্ট এবার এখানেই শুরু হল। 
শুরু হল “অপারেশন নোয়াখালি । 


(২৯) 95845-600703001 01168145121. 1-559-60 
(৩০) 3. ০. %121017051 :115101 0109 171880101) 100৬5611811. ৬০।-3, 72-789 
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“হুনছেন:নি ও মিঞা ভাই 
গোলাম সরোয়ার মিঞার মতন 
খাট্টি মাইনস্‌ আর নাই।” 


গঞ্জে। মুসলিম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. সাহাপুর স্কুলের সভাপতি গোলাম সরোয়ার 
তখন নোয়াখালির অবিসন্বদিত নেতা । সাধারণ মানুষের চোখের মণি, যুব সমাজের প্রেরণা । 
শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার উত্তাপে উদ্বেলিত মুসলমানরা সেদিন গোলাম সরোয়ারকে ছড়া 
বেঁধে অভিনন্দন জানিয়েছিল নোয়াখালি জেলার গ্রামে-গঞ্জে। 

কলকাতা দাঙ্গা”র প্রতিশোধ নিতে নোয়াখালির হিন্দুদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে 
আনতে হবে__এই পরিকল্পনা ছিল গোলাম সরোয়ারের মস্তিষ্ক প্রসূত। এই পরিকল্পনা সার্থক 
রূপায়ণে গোলাম সরোয়ারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল স্কুলের শিক্ষক, মৌলভি, 
এমনকি ইউনিয়ন সভাপতিরাও (30181119081/60 50120011 1011109081 5010০01- 
119.51915, 17100118৬15 20710 078 01101 11851091715) । 

সেপ্টেম্বর মাস থেকে নোয়াখালিতে শুরু হয়েছিল লাগাতার হিন্দু-বিদ্ববী প্রচার । হিন্দুদের 
দোকান বয়কট করবার জন্য আহা ন জানানো হয়েছিল মুসলমানদের কাছে। মুসলীম ন্যাশনাল 
গার্ড-এর ভলান্টিয়াররা হিন্দু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত যেন কোন মুসলমান সেখান 
থেকে জিনিস না কেনে । শত প্রয়োজনেও কোন মুসলমান হিন্দুর দোকান থেকে জিনিস 
কিনলে তাকে প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবস করতে হত। সরকার তার গোপন রিপোর্টে জানিয়েছিল, 
40191175000 0090905 01111110015 ৬/916 91001560910 106281611.৩১ 
কাছেনাযায়। 
সামনে পিকেটিং করে থাকত যেন কোনভাবেই হিন্দুরা পান বিক্রি করতে না পারে। 

এভাবে হিন্দুদের ভাতে মারার সাথে সাথে শুরু হয়েছিল তাদের জীবনের সামান্যতম 
নিরাপত্তাটুকুও কেড়ে নেওয়া। বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ি ডাকাতি করা, প্রকাশ্য স্থানে গরু 
জবাই করা ও সেই মাংস হিন্দুদের বাড়ির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র 
পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার অঙ্গ। তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভাতেও বিভিন্ন বক্তা নোয়াখালির হিন্দুদের 


(৩১) 801105/5 10 15611101€ 12191917708, 17 09001010681, 1946, 71817518101 70৬/91. 
৬০1-৬|||, 100০0176171 472, 12-743. 
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নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন “//109510799019100115 01110700195 
091011৬9001 1611 /811910195 41016 11242111101 10092819, 01111700110981529 
00110190, 00045 58011109011 [00101101012.095, 011711700 91700510019 


21101 191710155 817010015 0959019190.5২ 

হিন্দুদের জীবন কিভাবে বিভীষিকার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তা স্মরণ করতে 
এখনও আতকে ওঠেন বেগমগঞ্জ থানার পাঁচ গাঁও-এর মানুষ । “আমাদের পাশেই একটা 
ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। ওরা ছিল চার ভাই। কুরবানির দিন ওদের ঠাকুর মন্দিরের সামনে গরু 
কাটা হল, তারপর ঝুড়ি করে ওদের চার ভাইয়ের ঘরেই মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হল।ওরা তো 
এসব দেখে একেবারে আঁতকে উঠেছে আর কী! অনেকে ঘৃণায় বমি করতে শুরু করল। 
ব্যাস, আর যায় কোথায়। গ্রামের সমস্ত মুসলমান ওদের বাড়ি ঘিরে ধরল। বলল, শালা 
মালাউন, হারামজাদা, আমাদের খোদার প্রসাদ অপমান করলি!” বিচার বসল,ওদের শাস্তি 
হল। বাড়ির সব পুরুষকে নাকে খৎ দিতে হল, জরিমানা ধার্য হল ২৫০ টাকা ।” 

নাউলির গোবিন্দপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ সজল চোখে জানিয়েছেন কী বীভৎস মানসিক 
অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হয়েছিল। “আমরা দু-তিন জন হিন্দু এক সাথে দাঁড়িয়ে কথা 

দেখ, বর্ণহিন্দু কথা কয় 
হাত ঠারি, মুখ ঠারি।” 

জানিয়েছেন, “আমি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। অবাক হয়ে দেখলাম যারা আমাদের 
বাড়িতে কাজ করত তারা হঠাৎ আমাদের “তুই” বলে সম্বোধন করতে আরম্ত করল। কলকাতা 
থেকে কোন আত্মীয়-স্বজন গেলে বলত, “কিরে, কলকাতায় কণ্টা মুসলমান মারলি;। ওরা 

সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে লেখা উপরেরর এই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে ক্ষীণতম 
সত্যের অপলাপ নেই। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 89109 [01995 /0৬1501 
001111199--র রিপোর্টেও হিন্দুদের এই করুণ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ সমস্ত 
নথিপত্র দেখলে বোঝা যায়, নোয়াখালি “দাঙ্গা”র মাটি তৈরী করার জন্য কী ধুরন্ধর পরিকল্পনার 
আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। 

8.2, /. 0. নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন থানায় জমা দেওয়া “ডায়েরী” ঘেঁটে যে তথ্য 


(৩২) 9.0. 16110518. : 51917 7990€01110 : 507৪১ 01 09 12৬917151091018 21 
0110৬417002 17211010001 01 117012. 2-69-70 
(৩৩) 88179381 11955 /১0৬1501% 00111107965 7910017, 1946 (9০1.) 


১৯৯ 


বের করেছিল তাতে জানা যায় যে হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই স্থানীয় প্রশাসনকে দাঙ্গার 
পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসন ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত। 

থানায় নথিভুক্ত কিছু “ডায়েরী'র কথা এখানে উল্লেখ করা হল। নিরাপত্তার কারণে 
ডায়েরীদাতাদের নাম সেদিন 8. 12, /৭. 0. প্রকাশ করেনি । ফলে এখানেও কোন নাম প্রকাশ 
করা গেল না। 

রামগঞ্জ থানায় ১৩-৯-৪৬ এ জনৈক গ্রামবাসী যে “ডায়েরী” করেন তা এইরকম, “রেশন 
নিয়ে ফিরবার পথে একদল লোক আমায় আক্রমণ করে। কিন্তু আমার গ্রামের লোক এ 
সময় চলে এলে আমি বেঁচে যাই। কিন্ত যাবার আগে ওরা আমাদের এই বলে শাসায় যে 
কলকাতার বদলা ওরা নেবেই। আমরা কেউ নিস্তার পাব না।”5 

১০-৯-৪৬ এ নোয়াখালির জেলাশাসককে লেখা একটি আবেদন পত্রে কিছু গ্রামবাসী 
জানিয়েছিলেন, “আমরা হিন্দুরা) এখানে নিরাপত্তাহীনতায় ভগছি। কলকাতা দাঙ্গার বদলা 
চাই*হুসঙ্কার দিয়ে রোজই এখানে মিছিল বের করা হচ্ছে। আমাদের দোকান থেকে জিনিস না 
কিনবার জন্য বলা হচ্ছে। আমাদের “জবাই করা হবে” বলে শাসানো হচ্ছে। আমাদের নিরাপত্তার 
জন্য গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হোক। আমরা, গ্রামবাসীরা গ্রামে পুলিশ রাখবার 
খরচ বহন করব!” 

১৮-৯-৪৬ এ রকমই একটি ডায়েরীতে অভিযোগ করা হয়েছে, “আমাদের জীবন এখানে 
সুতোর উপর ঝুলছে। আমাদের সবাইকে খুন করা হবে বলে শাসানো হচ্ছে। ওরা বলছে, 
শুধু হাই কম্যান্ডের নির্দেশ এখনও পাওয়া যায়নি, তাই আমাদের কোতল করা হচ্ছে না।” 

শুধু হুমকি দিয়েই হিন্দুমনকে ভয়ক্রিষ্ট করে তোলা হয়নি । হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানগুলি অপবিত্র 
করারও ডাক দেওয়া হয়েছিল। ১০-৯-৪৬ এ পুলিশের কাছে জমা দেওয়া একটি অভিযোগে 
দেখা যায় যে গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে মুসলীম লীগের একটি মিছিল সাম্প্রদায়িক শ্লোগান 
দিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করবার পর জনৈক গ্রামবাসীর দেবস্থান অপবিত্র করে। 

এভাবে একদিকে যখন লাগাতার ত্রাসের সৃষ্টি করে হিন্দুদের মনস্তাত্বিকভাবে ধ্বংস 
সম্বল করে। মৌলভিরা গ্রামেগঞ্জে এমনও প্রচার করেছিল যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই 
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সমস্ত 
হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে ধর্মীস্তরিত করতে হবে।* 


(৩৪) এ ৩৪ক) এঁ (৩৪খ) এ (৩৪গ) এ 
(৩৫) 1/011761 7910915. 1976 


২০ 


দাঙ্গার পরিকল্পনা এত ব্যাপক ছিল যে বাংলার বাইরে থেকে অবাঙালী পাঠান ও পেশোয়ার 
মুসলমানদের এনে নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রামে জড়ো করা হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় 
রিপোর্ট করা হয়েছিল, 44217 01016 1100110915 77130911191 20010928160 00 
08 70 00115109.৮৩৬ 

নোয়াখালি থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে আসা যে মানুষগুলি সেদিন কলকাতার বঙ্গ 
বাসী কলেজের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরই একজন জনৈক ফণিভূষণ শুর 
জানিয়েছিলেন, “আমাদের গ্রামে (হাজিগঞ্জ) দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছে পেশোয়ারী মুসলমানরা। 
ওদের প্রত্যেকের হাতে ছিল লম্বা তরোয়াল। ওদের নির্দেশেই খুন, লুঠ, ধর্ষণ, অপহরণ 
্‌ সংগঠিত হয়েছিল 17৩৭ 

এখানেই শেষ নয়। দাঙ্গার এই নিখুঁত পরিকল্পনাকে আরো নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত করবার 
উদ্দেশ্যে নোয়াখালির দাঙ্গা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর 
অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান সৈন্যদের উপর সেনাবাহিনীর রণকৌশলের সমস্ত শিক্ষা নোয়াখালির 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লীগ নেতারা কলকাতা দাঙ্গার চরম 
প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাই তাদের তুনীরের সমস্ত অস্ত্রই তীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করতে চাইলেন । দাঙ্গা বিধবস্ত নোয়াখালি ঘুরে এসে সাংবাদিকরা জানিয়েছিলেন, 
177818905 01171501921715 /91912)-591৬1061191 210 118 010901920 
0912105111101110211251101...1178 109010181179/170 10 010 010109290 
8110 001 00111871020.” 

অর্থাৎ পেশাদারিত্বের সার্থক প্রয়োগ করা হল নোয়াখালির দাঙ্গায়। পথের জায়গায় 
জায়গায় গর্ত খুঁড়ে, কিংবা খাল এবং নদীগুলিতে নৌকার সাহায্যে ব্যারিকেড তৈরী করে, 
আক্রান্ত-হিন্দুদের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। “হিন্দুরা যেন 
পালিয়ে যেতে না পারে তাই রাস্তাগুলি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল, জলপথে ব্যারিকেড গড়ে 
তোলা হয়েছিল, এবং যেসব জায়গা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ রয়েছে, সেখানে 
সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা পাহারা দিচ্ছিল ।”৯ বাংলার লীগ মন্ত্রীসভার প্রধান সুরাবাদী স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন, “50116 08911915 11) 09 9090190 81895 1120 109217 
0281798090 21701098095 ০01. 

এভাবে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়ার পর, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬, নোয়াখালি দাঙ্গার আনুষ্ঠানিক 
সূত্রপাত ঘটল। ভয়াবহ সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হল হিন্দুদের উপর । নোয়াখালি ও ত্রিপুরার 


(৩৬) /গা179 89221 17228101115. 22-10-46 
(৩৭)এ 22-10-46 
(৩৮) /17115, 89220 12281112. 19-10-46 
(৩৯) ৬1214917011 :72175181 01104117322 
(৪8০)1716 51916511211 : 17-10-46 

২১ 


বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খুন, লুঠ, ধর্ষণ ও অপহরণ চলল বাধাহীনভাবে। প্রশাসন জেগে ঘুমিয়ে 
রইল । অসহায় আতঙ্কিত হিন্দুরা পালাতে শুরু করল প্রাণ বাচাতে। 

দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১০ই অক্টোবর । কিন্তু রাজ্য সরকার দাঙ্গার খবর প্রথম প্রকাশ করল 
১৫ই অক্টোবর । অর্থাৎ, দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পরে, এবং সেটাও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত 
আকারে। 

“নোয়াখালি দাঙ্গা” সম্পর্কে স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় প্রাথমিক রিপোর্ট লেখা হল, “বাংলা 
সরকার প্রাথমিক খবরে জানতে পেরেছে যে নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা শুরু হয়েছে৷ দাঙ্গাকারীরা 
মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করছে। গত বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ “১০ই অক্টোবর থেকে 
এই খুন ও লুঠ শুরু হয়। জোর করে ধর্মীস্তরকরণ এবং ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করবার খবরও 
এসে পৌচেছে। ব্যাপক হত্যালীলা চলছে। জীবন্ত মানুষকেও পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জেলার 
বার কাউন্সিলের সভাপতি ও তার পরিবারের সবাইকে অত্যন্ত নিষ্টুরভাবে হত্যা করা 
হয়েছে। ৪, 

সরকারের এই খবর 10190 9! করবার নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অমৃতবাজার 
পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল, “নোয়াখালি থেকে রক্ত হিম করা খবর আমাদের দপ্তরে 
এসে পৌচেছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের বক্তব্য থেকেই এটা পরিস্কার যে, এই দাঙ্গ 
[ছিল পূর্বপরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুসারেই গত বৃহস্পতিবার থেকে খুন ও লুঠ শুরু হয়েছে। 
কিন্তু এটা ভাবতে অবাক লাগছে যে, এই ধরনের এক অভূতপূর্ব দাঙ্গার খবর প্রথম প্রকাশিত 
হল পনেরই অক্টোবর, অর্থাৎ দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচদিন পরে । দুঃখজনকভাবে, অথবা বলা 
যেতে পারে রহস্যজনকভাবে, বাংলা সরকারের 401790101012401101 দ্বারা প্রকাশিত 
10159917015" এত সংক্ষিপ্ত (-8০010০) ছিল যে এর থেকে কোনভাবেই দাঙ্গার ভয়াবহতা 

“কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচদিন এভাবে সাধারণ মানুষকে অন্ধকারের রাখবার কৈফিয়ৎ কে 
দেবে? আর যাই হোক, নোয়াখালি নিশ্চয়ই পেশোয়ার বা কুইন্টা নয়। কলকাতা থেকে মাত্র 
কয়েক ঘণ্টার পথ ৷ তবে কি রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে এই ক'দিন কোন 
সংবাদ পায়নি। এবং যদি পেয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার এই ক'দিন কী করেছে ?৪২ 

শুধু খুন বা লুঠ “নোয়াখালি দাঙ্গা”র মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তাই যদি হত তবে 
দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে মোল্লা বা মৌলভির দল হিন্দু গ্রামগ্ুলি আক্রমণ করতে যেত না।এ ছিল 
ভবিষ্যৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা কী হবে তার একটা ছোট্ট প্রদর্শন। জেলার সমস্ত হিন্দুদের 


(৪১)178 51819511211 : 15-10-46 
(৪২) /া1112 89591 122101162. 17-10-46 


২২ 


তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এই বল্পাহীন সন্ত্রাসের । তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য 
কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত “নোয়াখালি দাঙ্গা” উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, “1791 
119 81001091911 01015010910170 09 01510071021095 ৬/95 10119121112 2171119 
01510101 2১০1051৬০ 10 01817910111) 00111101110 (4019117) চি 

নোয়াখালিকে “দার-উল-ইসলামে” পরিণত করবার জন্য সেখানে একদিকে যেমন খুন- 
অসংখ্য হিন্দু নারী ধর্ষণ বা অপহরণের শিকার হল। ভাগ্যবতী যে ক'জন পালিয়ে আসতে 
পেরেছিল তাদের চোখেও ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা । “হয় কোরাণ নয় মৃত্যু” নীতি অবলম্বন 
করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। এমনকি, তাদের দিয়ে গো-হত্যা 
করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং সেই গোমাংস তাদের খাওয়ানো হল। হিন্দুদের সমস্ত ধর্মীয় 
স্থানগুলি অপবিত্র করা হল। দাঙ্গা “রিপোর্ট” করতে গিয়ে স্টেটস্ম্যান পত্রিকা লিখেছিল, | 
81 2162. 01 20001 200 50101195 07911112101121115 50070017080 10171010859 
11009, 21610917011785580180, 0611 10901565102170100071, 1761 //011721101 
09170010101 02171902472 2170 07090521705 109170 95010150190 10101010156 
0017৬919101,117090521705 01110010215 81980150079 ৬118095, 0011109190 
11121 (11170005) 10 919001191 0791 08116 2170 9271. 

+4/11018095 01 ৬/0151100 11. 078 217190190 ৬1095 112৬5 109917 
0659019160.755 ্‌ 

কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল ? এ পত্রিকায় : 
লেখা হয়েছিল যে, নোয়াখালির জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এ বর্বরতা বন্ধ 
করতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি । (7119 101911011/9015216 2170 079 101109 


501010911119109171 01109117911 10016170 51910 10 1016৬2171011.) 

অবশ্য পুলিশের সদর্থক ভূমিকা পালন করবার কোন প্রশ্নই ছিল না। নোয়াখালি জেলার 
পুলিশ প্রধান নিজে ছিলেন মুসলীম লীগের পরিকল্পিত এই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ মদতদাতা। তার 
হিন্দুবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল এবং মুসলমান দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে তিনি এত বেশী ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত ছিলেন যে পুলিশের বিভাগীয় প্রধান তাকে ভর্সনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন (718 
01911] 501091171610911 01 700108 1॥7 1$021191| 11806 115 108111521 
81000109 50 90021211102 079 101৬1510191 00111159101781 1180 10 
08190111111) 1৪৭ রাইটার্স বিল্ডিং থেকেও জেলা পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দাঙ্গ 
1র সাথে জড়িত হওয়ার অপরাধে যে সমস্ত লীগ সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের 


(৪৩) /911719 89220178011. 23-10-46 
(8৪)118 51816591121) : 16-10-46 
(8৫)18911 7810915, 0০. 5. ৯. 5. ০2170171009 


৩ 


যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে 90100011001 106 
1016175 701 08 1-980019. 90৬11119171 0902018 81002919171 ৮4191 11 
, 01190190106 [00109 10 0150017101019 [01059000075 28081751 912109 
1011091 01 00959 811931601৯৬ দুঃখজনকভাবে উদারপন্থী বলে পরিচিত ফজলুল হকও 
মুসলমান দাঙ্গাকারীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য তদ্ধির করেছিলেন (68210111401717591 
//917010 00112 10 58010018178 1819958 01 50179 01 079 90000580.)5" 

ভি পি মেনন “নোয়াখালি দাঙ্গা” সম্পর্কে লিখেছিলেন, «1 %4/95 21 00911590 
81901 91701789150 0 01810191117 1-980019 21700207180 00141010179 
00111291108 01 09 90111151211 0101215-5 

“আমরা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর এ 
সময় আলোড় সৃষ্টি করেছিল। নোয়াখালি থেকে জনৈক বিভূতিভূষণ দাস কলকাতায় তার 
ভাই সুধাংশুভূষণ দাসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এ চিঠিটি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল-_ 

“১০ তারিখ রাতেই আমাদের সকলকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হয়েছে। এ 
দিন রাতে বিরাট সংখ্যক এক মুসলমান জনতা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে। ওরা আমাদের 
জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ওরা আরো বলে 
যে 'হাই-কমান্ড” নাকি সমগ্র নোয়াখালি জেলাকে “দার-উল-ইসলামে” পরিণত করতে 
বলেছে। এই ভাবে ওরা চাটখিল, রামপুর, দাসমেরিয়ার সমস্ত গ্রামবাসীকেও মুসলমান 
হতে বাধ্য করেছে। ৪৯ 

ধর্মাস্তকরণের পরই নব মুসলমানদের এসলামিক নামকরণ করা হত। নামকরণের ব্যাপারে 
অবশ্য মুসলমানরা খুব সদয় ছিল। ধর্মাস্তরিত হিন্দুদের তাদের পছন্দ মত নাম বেছে নেওয়ার 
সুযোগ দেওয়া হত। যেমন খালিশপাড়ায় প্রিয়ময় চক্রবর্তী নাম নিয়েছিলেন “মৌলভী হায়দার 
আলি চৌধুরী ঠাকুর।” “সদয় মুসলমানরা “চৌধুরী, ঠাকুর ও মৌলভী প্রভৃতি খেতাব বংশ 
মর্যাদা ও উচ্চবর্ণের পরিচয় হিসাবের আমাদের দিয়েছিল ।” 

নামকরণের পরই হিন্দুদের বাধ্য করা হত গোস্ত খেতে এবং কলমা পড়তে। প্রায় পঞ্চাশ 

বছর আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও স্পষ্ট মনে রেখেছেন তেতুইয়া বাবুপুর গ্রামের 
দেবেন্দ্র কুমার নাথ। “কানে আঙুল দিয়ে মাথায় রুমাল বা গামছা দিয়ে আমরা কলমা 
পরতাম-_' 


(৪৬) 11090691717 39৬15৮/: 1929, 1947 
(৪৭) (10061717 35৬16৬/ : 12১, 1947 

- (৪৮) ৬1219917101) :171217901 01 60/617, 2-322 
(৪৯) /া105 88591 8018. 19-10-46 


২৪ 


ইল্লালাহ মহম্মদের রসুরইল্লা।” 


কিন্তু এত করেও খাঁটি মুসলমান হওয়া সম্পূর্ণ হত না যতক্ষণ না ধর্মাস্তরিত হিন্দুদের 
বাড়ির মেয়েকে মুসলমানরা বিয়ে করত। “আমাদের পাশের গ্রামে এক ভদ্রলোকের ছয় 
বছরের একটি মেয়েকে “কলমা” পড়িয়ে একটি মুসলমান ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
হিন্দুরা যে মুসলমান হয়ে গেছে এটা প্রমাণ করাই ছিল এই বিয়ের উদ্দেশ্য,” জানিয়েছিলেন 
বেগমগঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা উত্তম বসু। 

হাঁজিগঞ্জ থেকে উদ্ধার পাওয়া জনৈক ভুক্তভোগী তার করুণ অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন, 
“ওরা বলল আমাদের বাড়ির মেয়েদের ওদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে । আমার মামাতো বোন 
দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। দেখলাম অনেকেরই চোখ ওর দিকে। গ্রামের লীগের প্রেসিডেন্ট 
মামার কাছে ওকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিল। মামারও না বলার কোন উপায় ছিল না। এ 
মুসলমান লোকটি তখন ষাটের ঘরে । আমার মামাতো বোন মাত্র পনের । আমরা সবাই 
মিলে অনেক পরামর্শ করবার পর ঠিক হল যে আমিই আমার মামাতো বোনকে বিয়ে করব। 
সেইমত মৌলভীকে জানালাম যে ইসলাম ধর্মে মামাতো বোনকে বিয়ে করজ্মার বিধান 
আছে, এবং আমরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছি। ভাগ্যগুণে উনি রাজী হয়ে গেলেন। সাতদিন 

এত দুঃখ বেদনার মধ্যেও কিছু কিছু মজার ঘটনা ঘটে যেত যার কথা ভাবলে এখনও 
হাসিতে ফেটে পড়েন সেদিনের ভুক্তভোগী হিন্দুরা। “আমরা তো মুসলমান হয়ে গেলাম। 
ওরা বলল, “তোমরা মুসলমান হয়ে গেছ ঠিকই, কিন্তু গোস্ত তো খাওনি। তবে তোমাদের 
গোস্ত খাওয়ার অভ্যাস নেই, তাই আগে আমরা একসাথে সিন্নী খাব, তারপর গোস্ত খাওয়া 
হবে”। আমরা প্রায় হাজার দুই লোক একসাথে সিন্নী খেতে বসেছি, এমন সময় কে এসে 
খবর দিল শিখ” এসেছে। পূর্ববাংলার মুসলমানরা শিখদের খুব ভয় পেত। বিশেষ করে 
কলকাতা দাঙ্গার সময় শিখরা যে বিক্রম দেখিয়েছিল, সে কথা তখন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে 
গেছে। “শিখ আসছে" এই কথা শুনেই মুসলমানরা “আল্লা হো আকবর" ধ্বনি দিয়ে অন্যান্য 
মুসলমান গ্রামগুলিকে সতর্ক করে পালিয়ে যেত। যাইহোক, সেদিন শিখ আসছে শুনেই 
মুসলমানরা বলতে শুরু করল, তোমরা কেউ মুসলমান হওনি। তোমরা সব হিন্দুই আছ। 
আর তারপর দৌড়। ্‌ 

আসলে কি হয়েছিল, চৌমহানী স্টেশনে এক ওয়াগন লোহার রড (7০9) এসেছিল। 
পূর্ববাংলার লোকেরা রডকে বলে "শিক। সেই কথাটাই মুখে মুখে রটে যায় যে 
“শিখ” এসেছে।” 


৫ 


সমগ্র নোয়াখালি জেলাকে “দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করতে প্রয়োজন ছিল হিন্দু 
সমাজের শিরদীড়াটা ভেঙে দেওয়া । তাই দাঙ্গাকারীরা প্রথমে তাদের উপরই আঘাত হানল 
'ঘারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দু সমাজের অগ্রগণ্য । ভারত 
সেবাশ্রম সঙ্ের সন্াসী স্বামী ত্র্ম্বকানন্দ তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন 
তা এরকম-_ . 

“১০ই অক্টোবর বেগমগঞ্জ বাজার এলাকায় মুসলীম লীগের একটি সভা চলছিল । সভায় 
প্রধান বক্তা ছিলেন গোলাম সরোয়ার । সভায় প্রায় পনেরো হাজার শ্রোতার সামনে তিনি তীব্র 
হিন্দু বিদ্বেষী বক্তব্য রাখেন। সেখানে থানার দারোগা নিজে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তার 
সামনেই এসব চলতে থাকে। সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত জনতা বাজারে হিন্দু 
দোকানগুলি আক্রমণ করে। লুঠ করবার পর সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর 
জনতা আলাদা আলাদা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

“এমনই একটি দল স্থানীয় জমিদার সুরেন্দ্র কুমার বোসের বাড়ি আক্রমণ করে। তাকে 
অত্যন্ত নিষ্ুরভাবে হত্যা করা হয়। এরপর জনতা সুরেন্দ্রবাবুর কাছারি বাড়িতে আগুন 
ধরিয়ে দেয়। সেই সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা অনেক হিন্দুনারী ও শিশু এ 
কাছারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই আগুনে জ্যান্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। 
যারা কোনোক্রমে এই জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদেরও কুপিয়ে হত্যা 
করা হয়। 

“অপর একটি দল নোয়াখালির 10190101881-এর সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি 
(েরপাড়া গ্রাম) আক্রমণ করে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে 
দাঙ্গাকারীরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাধা পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আশেপাশের 
হিন্দুগ্রামগুলিতে আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দেবস্থানগুলির পবিত্রতা নষ্ট করে। ইতিমধ্যে 
রাজেন্দ্রলাল রায় বেগমগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান এবং দ্রুত পুলিশী নিরাপত্তা 
দাবী করেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রশাসনিক কোন সাহায্যই তিনি পাননি ।” 

“পরদিন সকাল আটটায় এক বিরাট জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজেন্দ্রলাল রায়ের 
বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু গুলি চালিয়ে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেন। এভাবে 
পর পর তিনবার দাঙ্গাকারীরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হলেও চতুর্থবার তারা সফল হয়। মুসলীম 
লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে আক্রমণকারীরা প্রথমেই রাজেন্দ্রলাল 
রায়কে নিষ্ুরভাবে হত্যা করে। এরপর তার পরিবারের সবাইকে এবং সবশেষে তার বাড়িতে 
আশ্রয় নেওয়া মানুষদের হত্যা করা হয়” 
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রাজেন্দ্রলাল রায়ের কাটা মাথা একটি রূপার থালায় সাজিয়ে গোলাম সরোয়ারকে 
উপটোৌকন দেওয়া হয়। গোলাম সরোয়ারের নির্দেশে তারই দুই সেনাপতি রাজেন্দ্রলাল রায়ের 
দুই সুন্দরী মেয়েকে বিজয়ের পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করে ।১ 

রাজেন্দ্লাল রায় বা সুরেন্দ্র কুমার বোসকে এভাবে হত্যা করার পিছনে মুসলীম লীগ 
নেতাদের.যেপরিকল্পনা ছিল তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রাজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই অধ্যাপক 
এম. এল. রায়। ইনি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি জানিয়েছিলেন, 
“মুসলমানরা সমস্ত নোয়াখালিকেই ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। তাই ওরা বেছে 
বেছে এমন লোকদেরই প্রথম আক্রমণ করেছিল যাঁরা ওদের বাধা দিতে পারতেন। আমাদের 
পরিবারের সকলের মৃত্যুর এটাই একমাত্র কারণ ।*২ 

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল রহস্যজনকভাবে নির্লিপ্ত । পুলিশ কখনোই 
আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করতে যায়নি, বরং তাদের “রক্ষাকর্তী”র ভূমিকা পালন করতে অস্বীকার 
করেছিল। সুভাষচন্দ্র বোসের দাদা শরৎচন্দ্র বোস নোয়াখালি ঘুরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, 
410 60110978100 ৮495 01৬91 10 09 10915015200 নি/11185 20901590 
10001 01191 810009215 0011910 ৬/219179019.45 

দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং রাজ্য সরকারের দাঙ্গাকারীদের সাহাষ)দান, এই অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা ছিল খুবই জরুরী । ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী 
নোয়াখালিতে হিন্দুদের রক্ষার জন্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরুর কাছে আবেদন জানালেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 
“যুদ্ধের সময় শক্রর উপর ধবংসমূলক কার্যকলাপের কথা তবু বোঝা যায়। কিন্তু নিরপরাধ 
নিরস্ত্র মানুষের উপর এরকম সর্বাত্মক ধ্বংসলীলার কথা ভাবা যায় না। কেন্দ্রের কংগ্রেসী 
মন্ত্রীদের এই বলে বাংলার মন্ত্রীসভাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে তারা বাংলায় একটা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা খেলছে যা অন্যান্য রাজ্যের মানুষদেরকেও উত্তেজিত করে 
তুলবে”, 

রাজ্যের আভ্যস্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ কংগ্রেসের নীতি বিরোধী- এই যুক্তির 
মারপ্যাচে শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জীর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হল। 

কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপদার্থতার সুযোগ নিল বাং ংলার রাজ্য সরকার । হিন্দুদের রক্ষা 
পারেনি। বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো মানুষদের কাছে সামান্যতম ত্রাণ পাঠানোর প্রয়োজনও 


€৫১) বিনয়ভূষণ ঘোষ ঃ দ্বি-জাতি তত্ব ও বাঙালী, পৃঃ ৬৮ 7119 91319911911 : 16-10-46 
(৫২) /119 89201 29012. 22-10-46 
(৫৩) /&া 118 899581722117715. 23-10-46 
(৫৪) এ 18-10-46 
২৭ 


সরকার অনুভব করেনি। হিন্দুদের এই দুরবস্থার কথা জানিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা 
হয়েছিল, “আজ দাঙ্গার তের দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখনও নোয়াখালি জেলার 
লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, রায়পুর, বেগমগঞ্জ ও সেনবাগ থানার ১২০টি গ্রামের প্রায় ৯০ হাজার 
হিন্দু এবং ত্রিপুরা জেলার চাদপুর ও ফরিদগঞ্জ থানার প্রায় ৭০ হাজার হিন্দু দুর্ৃত্তদের দ্বারা 
ঘেরাও হয়ে আছে। এ অঞ্চলের মানুষের উপর মৃত্যুর ছায়া দ্রুত নেমে আসছে। সৈন্যবাহিনীর 
মাধ্যমে এখনই ওখানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো উচিত। কারণ এ মানুষগুলির বেশীরভাগের 
কপালেই গত কয়েকদিন কোন খাবার জোটেনি । এখন একমাত্র সৈন্যবাহিনীই পারে ওদের 
রক্ষা করতে ।৮ [401 08 1310 09 1008, 90001 120 ৬1119095111 
79171090111, 12159111109, 1791100, 13902110911] 2170 5917080 0791789 11 
০৪/11911 0191101 411 2.111700 [00100181001 01 90,000 2101168201১ 
70,000 ৬।930915 11) 09191010007 2170 17211009111 012195 ॥1 11100918. 
(171000195) 01510101191721190 10959189900 17090110915, 17092910 5191935 
1118 10901019117 17952 21925 11 01911 09 2110111111901819100510170 01 
50100100110 0952 21985 41111 079171910 01111121, 4110 21019 ০0010 00 
|, 4/0010 59৬৪ 1198 11৬95 01 11959 [0901019,1770951 01 %/11017 198৬9109217 
/01081 000 00107619851 18৬/ 02/5-] 

নোয়াখালি জেলার দাঙ্গা কবলিত গ্রামগুলিতে এমন পরিবারের সংখ্যা খুব কমই ছিল, 
যে পরিবারের কোন না কোন মেয়ে অপহৃতা বা ধর্ষিতা হয়নি। 
“রিলিফ কমিটি'কে পাঠানো হয়েছিল । মিস্‌ মুরিয়াল লিস্টার ছিলেন এই রকম একটি “রিলিফ 
কমিটির সদস্য। ১৯৪৬-এর ৬ই নভেম্বর একটি রিলিফ সেন্টার থেকে মিস লিস্টার 
লিখেছিলেন, “দুর্দশা সবচেয়ে শোচনীয় ছিল নারীদের । এদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে আপন 
স্বামীকে নিহত হতে দেখেছে এবং তারপর বলপ্রয়োগে ধর্মীস্তরিত হওয়ার পর স্বামীর 
হত্যাকারীদেরই কোন একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। নারীদের চোখে ছিল মৃতের 
চাহনি। সে চাহনি হতাশার অভিব্যক্তি নয়। কারণ হতাশারও একটা ক্রিয়া আছে। এ যেন 
সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত অন্ধকার। গোমাংস ভক্ষণ ও ইসলামের প্রতি আনুগত্যের শপথ বহু লোকের 
উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল। এবং তা না করলে মৃত্যুই ছিল দণ্ড।৮৬ (4//015101 
211 /85 079 01017 01 ৬/01791. 59৬12 01 09111128010 42101 07911 
10191021705 109110170109190] 21101061109 010901 0017৬911901 27017217160 
109 50178 0 07059 199100151018 001 01811 09911. 11052 ৬/011611 190 ৪ 


(৫৫) /77119. 82520128112. 23-10-46 
(৫৬) ৬. ৬19071121--09179515, 2-446 


২৮ 


0990 10016. | 425 1701 09910911, 17007170 50 800৬5 95 0121. 1 495 
0198010955...179 920170 01109912070 05019121101 01 21190191108 10 1912017 
195 10991 (01080 01001117917 11001521705 25 018 [01109 01 0911 1185.) 
মিস্টার সিম্পসন, আই, সি. এস. “নোয়াখালি দাঙ্গা”র ভয়াবহ অবস্থা তদন্ত করতে গিয়ে 
লিখেছিলেন, “প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে একটি এলাকায় তিনশোর বেশী এবং আর 
একটি এলাকায় চারশৌর বেশী অসহায় নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে ।”* হিন্দু মেয়েদের উপর 
মুসলমানরা এ ধরনের অসম্মানজনক আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে। 
যেহেতু হিন্দুরা পবিব্রতার প্রতীক হিসাবে নারীদের শ্রদ্ধা করে, তাই মুসলমানদের ধারণা ছিল, 
হিন্দু নারীকে অপমান করতে পারলেই হিন্দু ধর্মকে আঘাত করা যাবে। (01191401911 
01040, ৬1019101017 01081101000 0117111001 40178117921 08 ৪১00০990019 
01 09 170510010190190 25020101018 11110011091101/ 2101191101017.) 
যে জান্তব বর্বরতার সাহায্যে নোয়াখালিতে দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছিল তা ভাবলে 
শিউরে উঠতে হয়। স্টেটস্ম্যান পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি 
“রিপোর্ট” করতে গিয়ে যে পৈশাচিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মধ্যযুগীয় মুসলমান 
শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন 
8 “নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার একটি বাচ্চা মেয়ে আমাকে ঘটনাটি বলেছিল। ১০ই অক্টোবর 
সকালে একদল লোক এ মেয়েটির বাড়িতে এসে মুসলীম লীগের তহবিলে পাঁচশ টাকা টাদা 
চায়। টাদা না দিলে বাড়ির সবাইকে খুন করা হবে বলে ওরা হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে 
মেয়েটির বাবা ওদের পাঁচশ টাকা দিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ বাদে ওরা আবার আসে, সঙ্গে এক 
বিরাট জনতা। এ বাড়ির জনৈক অভিভাবক, যিনি আবার পেশায় মোক্তার, এ উত্তেজিত 
জনতাকে শীস্ত করতে এগিয়ে যান। কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ করবার আগেই তার 
মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । এরপর গুপ্ডারা পরিবারের সবচেয়ে 
বয়স্ক লোকটিকে (মেয়েটির দাদু) খুন করে। এবার মেয়েটির বাবার পালা । মেয়েটির বাবাকে 
তীরই সদ্য খুন হওয়া বাবার মৃতদেহেরউপর শুইয়ে দেওয়া হয়। তখন মেয়েটির ঠাকুমা তার 
ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ছেলের দেহের উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং ওদের কাছে ছেলের 
প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকেন। কিন্তু তাতে ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে এ মহিলার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত 
করে এবং তার অচৈতন্য দেহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার আবার ওরা মেয়েটির বাবাকে 
মারতে উদ্যোগী হয়। মেয়েটি ভয়ে এতক্ষণ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। বাবার প্রাণ বাচাবার 
জন্য সে তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং এ ঘাতকের হাতে গায়ের গহনা ও চারশ টাকা 
দিয়ে তাকে কাকুতি মিনতি করে তার বাবাকে না মারবার জন্য। এ ঘাতক তখন বাঁহাতে 
মেয়েটির কাছ থেকে গহনাগুলি গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের দা দিয়ে মেয়েটির 


হেন) বিনযভূষণ ঘোষ দ্বিজাতি তত্ব ও বাঙালী, পৃঃ ৬৪ 
২৯ 


বাবার মাথা তার দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে ।”*৮ ূ 

নোয়াখালিতে হিন্দুদের এই মুসলমান বর্বরতা থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য 
গান্ধীজীকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু মহাত্মা নোয়াখালি আসতে সম্মত হলেন না। কারণ 
পীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা এবং দুঃখ জানিয়েই তিনি তীর কর্তব্য শেষ করলেন। 
দিল্লীতে বসে গান্ধীজী যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে দেওয়া হলঃ 

4৬91 51709 11981620109 17845 01109117201) 170990, ৪৬61 
91709 08 10109000811 1 ০8100112, 1179৬910991 42170191170 ৬/121119 
001/15 9০0 51911 910/1719 16 ৬/৪১/.৫৯ 

শুধু তাই নয়, দাঙ্গার জন্য দায়ী মুসলীম লীগ বা দাঙ্গার প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দেওয়ার জন্য 
দায়ী সুরাবর্দীর সাম্প্রদায়িক প্রশাসন সম্পর্কেও তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজী হলেন না। 
তার নিজের কথায়, “২৩শে অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে মিটিং বসবে 
তার আগে আমি মুখ খুলব না।”৬০ 

গ্রেস এবং গান্ধীজীর এই অসহায় দুর্বলতার পূর্ণ সদ্যবহার করল মুসলীম লীগের 

নেতারা। সুরাবর্দী এক 'প্রেস-কনফারেন্স” ডেকে ঘোষণা করলেন, “নোয়াখালিতে সম্পূর্ণ 
অরাজকতার কোন চিহৃই দেখা যায়নি । কিছু বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছে মাত্র” (45 00171 
568 2 5101 01 ০0111001816 01510102108. 03591681211 910921৩170, 07918 
818 2. 18৬/10801965 %/1101 112/6 0861) 09178090.) 

২৪শে অক্টোবর মুসলীম লীগের তরফ থেকে যে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল সেখানেও 
দাঙ্গার পৈশাচিকতার কথা অস্বীকার করা হল। এ বিবৃতিতে দাবী করা হল “নোয়াখালিতে 
আদৌ এক সম্প্রদায়ের উপর আর এক সম্প্রদায়ের আক্রমণের কোন ঘটনা ঘটেনি। কিছু 
সমাজবিরোধী গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করেছিল মাত্র । ধর্ষণ বা নারীদের উপর অত্যাচারের 
কোন ঘটনাই ঘটেনি । পত্রিকাগুলিই এই নিয়ে মিথ্যা হৈ চৈ করছে।”৬২ 

জিন্নাও দাবী করলেন, “নোয়াখালি সম্পর্কে খবরের কাগজগুলিতে যা লেখা হয়েছে 
সেগুলি সবই আযাঢ়ে গল্প ।”৬ 

ইংরেজ রাজপুরুষেরাও মুসলমান নেতাদের সাথে গলা মেলালেন। বাংলার ইংরেজ 


(৫৮)176 50816517921 : 26-10-46 
(৫৯) /17115 89221 2210102. 17-10-46 
(৬০)118 51291651721 : 20-10-46 


(৬১) এ 21-10-46 
(৬২) /11198828220 1281115. 25-10-4656 
(৬৩) এ 25-10-46 


৩০ 


গভর্নর দাবী করলেন, নোয়াখালিতে দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা সামান্য এবং তা তিন অঙ্ক (0159 
10019 0819901%) অতিক্রম করবে না। তার এই মিথ্যা দাবীর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 
সোশালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, নেতাজী সুভাষ বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু তাকে 
চ্যালেঞ্জ করলেন “গভর্নরের এই দাবীর ভিত্তি কী আমি জানি না। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় যে 
খবর বেরিয়েছে তা থেকে এটা পরিষ্কার, মৃতের সংখ্যা অনেক বেশী, এবং চার অক্কের (00 
101 ০915901)-এর কম নয়। একমাত্র সুরেন্দ্র কুমার বোসের নারায়ণপুরের কাছারি 
বাড়িতে একদিনে একই সাথে চারশ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।”৬ঃ 
ংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য জে বি. কৃপালনী সেদিন নোয়াখালি ঘুরে যা দেখেছিলেন তা 

তার নিজের কথাতেই ; “নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার জনউন্মত্ততার কয়েকটি বিশেষ দিক 
উল্লেখ করা দরকার । এ উন্মন্ততার সবকিছুই ছিল প্রশিক্ষিত নেতৃত্বের অধীনে ব্যাপকভাবে 
পরিকল্পিত। রাস্তাঘাট কেটে দেওয়া হয়েছিল, যত্রতত্র বন্দুকের ব্যবহার হয়েছিল এবং 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্ডাদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হাজার হাজার হিন্দুকে বলপ্রয়োগের 
দ্বারা ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু নারীকে অপহরণ করা হয়েছে অথবা 
জোরপূর্বক বিবাহ করা হয়েছে। তাদের পুজাস্থানকে অপবিত্র করা হয়েছে। এমনকি শিশুদের 
প্রতিও কোনরকম করুণা দেখানো হয়নি । আর এইরকম পরিস্থিতিতেও স্থানীয় প্রশাসন ছিন্ল 
সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রাদেশিক সরকারও ছিল নিষ্ক্রিয় এবং ভাইসরয় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার 
করেছিলেন।”৯ 

ভাইসরয় শুধু যে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন তাই নয়, মুসলমানদের হাতে 
হিন্দু মেয়েদের এই অসম্মানকে তিনি খুব “স্বাভাবিক” বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন । “স্বাভাবিক”, 
কারণ “মুসলমান বাড়ির মেয়েরা হিন্দু বাড়ির মেয়েদের মত এত সুন্দরী নয়।” (-8109 
50918 81000011017 011111001 /01191 (0৮140911775) ৬485 08119172102 
91108111101 40111 //618110181128105016 07017110191) ৬/01181 1১5 

গান্ধীজী নোয়াখালির হিন্দুদের মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক 
অসাধারণ অহিংস" পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি হিন্দুদের আহান জানালেন “তারা যেন 
কখনোই অহসায়ভাবে মৃত্যু বরণ না করে। বরং, তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর 
তরোবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া । তাহলেই দাঙ্গা থেমে যাবে ।” 

ধর্ষিতা বা অপহৃতা মেয়েদের কাছে গান্বীজী আহান জানালেন, তারা যেন তাদের 

(৬৪) শর 23-10-46 

(৬৫) এ 22-10-46 

(৬৬) এ. 8.110912111 : 92170111115 1718 20701100011. 17-286 
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অত্যাচারীদের বাধা না দেয়। কারণ, “মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। 
সুতরাং খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াতে হবে এবং এর জন্য একটুও শোক করা 
উচিত নয়। কেবলমাত্র তাহলেই তাদের উপর এই অত্যাচার ধের্ধণ ও অপহরণ) বন্ধ 
হবে।” (4/01181170151100/10/ 10 019.../0111911 (910810) 908 09217 
019৬০1 2170 ৬/10110012.11011101. 1161 011 ০1 019 1917101911110 
70400110017, 51010)" 

গান্ধীজীর অহিংসার এই উত্তট ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য 
কৃপালনী। তিনি তখন নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করছিলেন। তিনি 
আহীীন জানালেন, “গত কয়েকদিন ধরে আমি যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এইটুকুই 
বলতে পারি, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কিছু করুক বা না করুক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর হিন্দু) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।” (001 /11811118/9 59617 2110 
16200 018 09 1091018 2170 9512108. | লথা। 0182911 01 079 010111017 
1791 /11915121 10119 (50৬9117119115) 010৬1019101 081710129.1,1712 01118 
1701 00, 8৬21 89170211, 17919 01 917219, 1785 10 01910 111591 01 
191591.)১ 

আচার্্য কুপালনী আরও বললেন, “আমি যদিও সম্পূর্ণ অহিংসার বিশ্বাসী, তা সর্তেও 
রাজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি প্রত্যেক বাঙালীর সামনে আমি রাজেন্দ্রলাল 
রায় এবং তার পরিবারের কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে চাই যাঁরা দুর্দিন ধরে লড়াই করে 
আক্রমণকারী উন্মত্ত জনতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন ।”২৯ 

_ নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর এই আরণ্যক বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় 

প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হল। দাঙ্গায় নিহত হিন্দুদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বোন্বেতে 
দিল্লীতে ধর্মঘট পালিত হল। দিল্লী, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ, এমনকি মুসলীম লীগ শাসিত সিন্ধু 
প্রদেশে হিন্দু ও শিখরা দীপাবলী উৎসবে আলো জ্বালানোর চিরাচরিত এঁতিহ্য বর্জন করে 
18120110181 পালন করল। 

বাংলায় কিন্তু উৎসবের আড়ম্বর কম হল না। প্রতিবারের মতো ছেচল্লিশেও কলকাতায় 
যথাযথ ধুমধামের সাথে কালীপুজা উদযাপিত হল। নোয়াখালির নিপীড়িত বাঙালীদের প্রতি 


(৬৭)17179 51919517281 : 18-10-46 
(৬৮) /ত11109 89221172102. 22-10-46 
(৬৯) /া1119. 88521172109. 22-10-46 
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সমবেদনা জানিয়ে বাঙালী কোথাও আনন্দ ও আড়ম্বরে বিলাসিতা বর্জন করতে প্রস্তুত ছিল 
না। এমনকি নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলার কোথাও স্বতস্ফর্ত 
প্রতিবাদ হয়েছে বলেও তৎকালীন খবরের কাগজগুলিতে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এ 
বাঙালীর প্রগতিশীলতা না আত্মপ্রবঞ্চনা তা জানবার জন্য অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে 
হয়নি। নোয়াখালি দাঙ্গার মাত্র দশ মাসের মধ্যেই যে নতুন রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হল, এক কাপড়ে এক 
কোটি বাঙালীকে তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছিল। . 

২৪ শে অক্টোবর হিন্দু মহাঁসভার নেতৃত্বে এক বিরাট জনতা দিল্লীতে গান্ধীজীর হরিজন 
কলোনির প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হল।তারা গান্ধীজীকে নোয়াখালিতে মহিলাদের সন্ত্রম রক্ষা 
এবং সাম্প্রদায়িক সুরাবদীর মন্ত্রীসভা বাতিল করবার জন্য ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানাল। 
কাছে আত্মসমর্পণ করবার পরামর্শ দিলেন, কেননা, মুসলমান আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়ার 
অর্থই ছিল “অযথা” রক্তপাত। 

তাই হাতা তাদের আবার মরণ করিয়ে দিলেন তার উপদেশ, 19 0911150, 0৪1 
701109111.1 

কিন্তু ২৯২ ১০- ০-৪৬ এ সমস্ত পত্রিকুয় দুটি পরস্পর বিরোধী খবর একই সাথে প্রকাশিত 
হল। নোয়াখালির দাঙ্গা পীড়িত মানুষের পাশে দীড়াতে “গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌছেছেন। 
অন্যদিকে “বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়েছে।” প্রথম খবরটির জন্য সবাই 
প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খবরটি ছিল অপ্রত্যাশিত। 


উনত্রিশ অক্টোবর, ১৯৪৬, আমেরিকা। 

সফরের প্রথম ভাষণ দিলেন বেগম শা নওয়াজ। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় 
এসেছেন। পাকিস্তানের সমর্থনে আমেরিকার জন সমর্থন সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে তাদের 
এই সফর। কলকাতা ও নোয়াখালিতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা ভালোভাবে নেয়নি আমেরিকার 
মানুষ । ভবিষ্যৎ পাকিস্তানে হিন্দুদের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে মার্কিন মুলুকে। 

লীগের প্রতিনিধি হিসাবে পাঞ্জাব আইন সভার সদস্যা বেগম শা নওয়াজ এবং মুসলীম 
লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এ. এইচ. ইস্পাহানি আমেরিকায় এসেছেন। উদ্দেশ্য যদিও 
পাকিস্তান যতদিন ভূমিষ্ঠ না হবে ততদিন দাঙ্গা অবশ্যস্তাবী এবং মুসলমানরা পাকিস্তানের 
জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তত। (11019 15 17990110 001 2. 01921 0৬1 ৬421. 


(৭০) /11112. 99221 172910168. 25-10-46 
(৭১) এ 30-10-46 


৩৩ 


(11955 078 00951001 01129101512115 5910190./2 215 91101110 017 9100100 
|111012..1120115 /191 ৬219 19/10901012 29101029019911590..119 9001761 
79 0095110115 501৬8, 07910211911 41111091001 9৬91019. 4০1৬0191175 
216 1018108180 19 98.011102 8৬91%00119 1 00110101001 001095281.)"+ 

এই হুমকি দেওয়ার অধিকার অবশ্য ওঁদের আছে। নোয়াখালিতে মুসলমানরা বিজয়ী, 
হিন্দুরা বিজিত। পরিকল্পনা অনুসারে বিহারেও দাঙ্গার জন্য মাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। 
মুসলিম লীগ তাদের পরিকল্পনা গোপন করেনি। পাকিস্থানের জন্য দেশের সবত্রই দাঙ্গা 
সংগঠিত করা হবে। কলকাতা-নোয়াখালি পাকিস্থান পরিকল্পনার একটা ছোট্ট প্রদর্শন মাত্র। 
(11901 08 9৬115 17 17951320921 ৬/91০ 04110291101 911-117019107116 
017 179109121)72 

কিন্তু বিহারের দাঙ্গা নোয়াখালির পথে চলল না। লীগের আশা ধুলিসাৎ করে মুসলমানরা 
সেখানে রয়ে গেল বিজিতের দলে । মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ চোখে.সরষে ফুল দেখলেন। 

তগ্রেস নেতৃত্ব প্রমাদ গুণলেন। গান্ধীজী নোয়াখালি যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে 

কলকাতা থেকে সোজা বিহার যেতে চাইলেন (01119910710 0108 81121 10019 
95210101]| /21190 10 01729109115 10170019118 210 [0100890 11918 
17116018191)73 

দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে গান্ধীজী দাঙ্গা পীড়িত বাংলায় আসতে পারেননি। এখন, 
নোয়াখালির পথে কলকাতা এসেও, বাংলার এই জেলাটিড সফরের পরিকল্পনা বাতিল 
করে গান্ধীজী বিহার যেতে চাইলেন। পণ্ডিত নেহরু বিহার ছুটে এলেন তার মন্ত্রীসভার 
চার সদস্যকে নিয়ে। স্টেটস্ম্যান পত্রিকা লিখল, “বাংলার থেকে বিহার অন্ততঃ এই 
বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান যে তার বিপদকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তার সাহায্যে দ্রুত 
উপস্থিত হয়েছেন, যে সাহায্য বাংলা তার যন্ত্রণার দিনগুলিতে পায়নি।” কিন্তু এই 'বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের, এই তৎপরতা কী তীদের বিহার প্রীতির পরিচয়, না বিহারে যারা মার খাচ্ছিল 
শুধুমাত্র সেই সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতির পরিচয়? কারণ, বাংলাতে এ সম্প্রদায়ই আক্রমণকারীর 
ভূমিকায় ছিল। তাই এ বিখ্যাত ব্যক্তিরা বাংলায় আসবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। 

সুতরাং, বিহার দাঙ্গা শুরুর চারদিনের মাথায়, ৩রা নভেম্বর নেহরুর নেতৃত্বে চারজন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিহারে এসে হাজির হলেন। কিন্তু ষোল আগষ্ট থেকে তিন নভেম্বর; এই দীর্ঘ 
প্রায় তিন মাসের মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাংলায় আসবার সময় বা সুযোগ পেলেন না। 


(৭২) ৬.7 19101 : 11807591810 720%4291, 2-320-1 
(৭৩) 4.8. 16102912111 : 921701 : 1115 17106 21707170940, 2260 
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নেহরু এবং কংগ্রেসের এই দু'মুখো নীতির সমালোচনা করে মেই সময় অনেক চিঠি 
বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। জনৈক সি. এল. মেহেতার লেখা সেদিনের একটি চিঠি 
এখানে প্রকাশের উল্লেখ রাখে__ 

“তথাকথিত জাতীয় সরকার হয়তো একটা নতুন যুগের সুচনা করতে চাইছে। 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের নিরপেক্ষ রাখবার অদ্ভূত নীতি মধ্যযুগীয় 
সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম.সীমান্তে কোন একজন মুসলমান) 
উপজাতি মানুষের সামান্য রক্তপাত হলে নেহরু হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চিৎকার শুরু 
করেন। কাশ্মীর সরকার. সেখানে (মুসলমান) বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপর দু'একটা গুলি 
'বা বাংলার নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনের ঘটনা নেহরু ও তার সহকর্মীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র 
অনুকম্পার সৃষ্টি করে না, পাছে তারা সাম্প্রদায়িক হয়ে যান।””৭৪ 

বিহারে দাঙ্গার ভয়াবহতায় মুসলিম নেতৃবৃন্দও হতভম্ব হয়ে পড়লেন। প্রায় একই 
সাথে বোন্ধে, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশেও ব্যাপক হিন্দু প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বাস্তবিকই, 
এ ছিল এক তীব্র হিন্দু প্রতিদানের পালা । “নোয়াখালি দাঙ্গা” শুরুর দীর্ঘ আঠার দিন পরে 
মুসলিম লীগ তাদের বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। এবার কিন্তু আর বিবৃতি দিতে দেরী হল না। 

সবচেয়ে অসহায় লাগছিল মহম্মদ আলি জিন্নাকে। সেই তেজ আর নাই। প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের সময় তার গলায় যে ওদ্ধত্য ছিল, এবার আর তার কিছুই অবশিষ্ট রইল 
না। কলকাতা দঙ্গার সময় তিনি হিন্দুদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন । নোয়াখালিতে 
হিন্দু নিধন তাকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু বিহারে তীব্র হিন্দু প্রতিক্রিয়া তাকে বিহ্ল 
করে দিয়েছিল। বন্যায় নদীর দু'কুলই প্লাবিত হয়, এই চরম সত্য এবার তিনি উপলব্ধি 
করতে পারলেন। 

নেহরু বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা ভ্রমণ করলেন। তার মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ 
আলিকে নিয়ে তিনি সেখানে বেশ কয়েকটা “শাস্তি সভায়” ভাষণ দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, নোয়াখালির দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি কথাও নেহরু উচ্চারণ করলেন না। নোয়াখালিতে 
' নির্বিচারে হিন্দু নিধনের জন্য যে মুসলিম লীগ দায়ী, ভুলেও একটি বারও তার মুখ থেকে 
এই অভিযোগ বের হল না। বরং, “নোয়াখালি দাঙ্গার অতিরঞ্জিত খবর" প্রকাশ করে 
হিন্দুদের অকারণে উত্তেজিত করবার জন্য তিনি সংবাদপত্রগুলিকে দায়ী করলেন, এবং এই 
অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়ারও হুমকি দিলেন। তিনি যে ভাষায় সেদিন কথা বলেছিলেন, 
“কিছু লোক মনে করছে যে তারা পূর্ববঙ্গে অত্যাচারের বদলা নিচ্ছে। সেটা খারাপ ছিল। 


| 0৭৪) /1719 89221 798111557-1- 117 46 
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কিন্তু সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত খবর বের করা হয়েছিল। এর জন্য দোবীদেরকে (০8- 
01715) কাঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার ।” "50118 0910019 091198 079 219 
19111018৬9198 101 28110010659 1 6891 221702. 1425 1020 21080]. 
80 9১800818150 19000115 /2919 10010115190 11 078 101955. ০81001115 
[0151 108 10001151190 99/9191."৫ 

অর্থাৎ পূর্ববাংলায় যারা হত্যা, লুট ও ধর্ষণ করল, তাদের নিন্দা বা ধিক্কার জানানোর 
মত একটি শব্দও অত ভাল ইংরাজী জানা নেহরুর শব্দ ভাগ্ডারে ছিল না। কিন্তু সেই 
বিভীষিকার খবর যারা বের করল তারা নেহরুর চোখে কালপ্রিট (০011011) হয়ে গেল। 

শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হলেন না নেহরু । বিহারের সমস্ত হিন্দু এলাকাগুলি বোমা ও 
মেশিনগান চালিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন তিনি । "118 0০9/91717811112 
[0 01094 50101 ৪ ০0980159109 10110 119.01116 00075, 2110 100117010 09 
0901016."১ 

নেহরুর এই হুমকি আক্ষরিক অর্থেই পালন করা হল। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে 
দুই শতাধিক মানুষ নিহত হল বিহারে। 

বিহারে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার “কংগ্রেস নীতি” কবরে চাপা 
পড়ল। বিহারের দাঙ্গার পরিপেক্ষিতে নেহরু যুক্তি দিয়েছিলেন, 1০ 0০091711611 
0০910 10191816. 90101 12195517695. কিন্তু মাত্র পঁচিশ দিন আগে নোয়াখালি 
দাঙ্গার সময় নেহরুর এই চৈতন্যোদয় হয়নি। বরং শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর আবেদন খারিজ 
করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, কোন রাজ্যের আভ্যত্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কংগ্রেসের 
নীতি নয়। ্‌ 

নেহরু তার এই মুসলমান প্রীতির দক্ষিণাও পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। মুসলিম 
লীগের তরফ থেকে তাকে ধন্যবাদ” জানানো হল। লীগ নেহরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল, 
"20170119115 17057009019 61011 0919 (81121) 15 170/ 50716 
00175018101 01 06 015195590 19091115.” 

গাহ্ধীজীও দু”মুখো নীতি গ্রহণ করলেন। নোয়াখালিতে হিন্দুদের প্রতি তার উপদেশ 
ছিল তারা যেন বাধা না দিয়ে সাহসের সাথে মুসলমানদের তরবারির কাছে আত্মসমর্পন 


(৭৫) /1115. 88591 28018-5.11.46 

(৭৬) এ -_7.11.46 

(৭৭) এ _10.11.46 

(৭৮) এ. 8. 1৫102812111 : 9211011 :1115 1105 21701701701. ৮7-260. 
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করে। কিন্তু বিহারে তিনি তার এই অহিংসার মাহাত্ম্য বিস্থৃত হলেন। গান্ধীজী-নিজে কেন্দ্র 
এবং রাজ্য বিহার) সরকারগুলিকে যে কোন উপায়ে (নিশ্চয়ই অহিংস নয়) দাঙ্গা দমন 
করতে বললেন। (05217010। 991590 178 0817081 9110 [0170৬110181 00৬217- 
18115 10 00 9৬9111119 ॥1 0191 [00/61 10 00111011016 511191101)"৮ 

বিহারে “মুসলমানদের উপর অত্যাচারের" প্রতিবাদে গান্ধীজী তার আহার কমিয়ে দিতে 
লাগলেন (98101111 16010099 115 091 425 9. 10818108101 16 ৬19181108 
2110 19/19951999 17 1911181”)+ এবং হুমকি দিলেন দাঙ্গা না থামলে তিনি আমৃত্যু 
অনশন শুরু করবেন। 

ভাগ্যের পরিহাস, মাত্র আগের দিন গান্ধীজী নোয়াখালিতে এসে পৌঁছেছেন। দশ-ই 
অক্টোবর দাঙ্গা শুরুর পর এই প্রথম গান্ধীজীর নোয়াখালি পদার্পণ । অর্থাৎ, দাঙ্গার চক্বিশ 
দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী নোয়াখালি আসবার সময় পাননি। সেখানে 
হিন্দুদের রক্ষা করবার কোন পথ তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি । তার নিজের কথায়, 
“আমার কর্তব্য আমি জানি না।” কিন্তু বিহারের দাঙ্গায় তিনি পথের দিশা পেয়ে গিয়েছিলেন 
তখনই, কোন কালক্ষয় না করে। 
কিন্তু এই ধারণা সর্বেব মিথ্যা, এবং খুব সযত্বে এই মিথ্যা পালন করা হচ্ছে। দাঙ্গা শুরুর 
চব্বিশ দিন পরে যখন গান্ধীজী নোয়াখালিতে পৌঁছলেন, খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তখন দাঙ্গ 
1র রেশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। প্রথম কারণ ছিল, সেখানে তখন হিন্দুদের নতুন করে কিছু 
হারাবার ছিল না, মুসলমানদেরও কিছু ছিল না জয় করবার। 

কিন্তু নোয়াখালির দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল বিহারে নিদারুণ ও স্বতঃস্ফূর্ত 
হিন্দু প্রতিক্রিয়া। অনতিবিলম্বে একটা দাঙ্গা যেন আর একটা দাঙ্গার শর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছিল। এ যেন ছিল ৭9170191119 06211 //11. ০001181 191101917, তাই 
বিহারে হিন্দুদের শাস্ত করবার প্রধান শর্ত ছিল নোয়াখালিতে হিন্দুতের উপর নামিয়ে আনা 
বর্বরতা বন্ধ করা। মুসলমান নেতৃত্ব এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভাইস্রয়কে জানিয়েছিলেন, “বিহারে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অত্যন্ত 
কঠিন যতক্ষণ না পূর্ববঙ্গে পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে।” (ট ০০1] 08 ৪১1191/ 
0110011 10 112)111211. 01091 11 91121 0011955 178 51100210101 425 
00170701160 | 12851 891991)”” 
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(৮০) /112 879221722807625--11.11.46 


৩৭ 


এবার প্রশ্ন, সত্যি কী নোয়াখালি দাঙ্গার “অতিরঞ্জিত; খবর সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা 
হয়েছিল? লীগ নেতৃবৃন্দ এই অপরাধে পত্রিকাগুলিকে দোষারোপ করেছিলেন । মুসলমান 
নেতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েনেহরু “দোবী” পত্রিকাগুলিকে শান্তি দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। 
কিন্তু সত্য কী ছিল? স্টেটস্ম্যান (তখন ইংরেজ সরকারের সমর্থক) পত্রিকায় লেখা 
হয়েছিল, নোয়াখালি দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশী ।” ১০ অক্টোবর হিন্দু 
নিধন শুরু হয়েছিল। ১৩ অক্টোবরের মধ্যেই সেই পৈশাচিকতা নোয়াখালি জেলার ৩০০ 
বর্গ মাইল অঞ্চলে এবং ত্রিপুরা জেলার প্রায় ৩০০ গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরণ্যক 
বর্বরতা এত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে এ দাঙ্গা থামাতে ১,৮০০ সৈন্য ৬০০ 
সশস্ত্র পুলিশ, ১৩০ সাধারণ পুলিশ এবং রয়েল এয়ার ফোর্সের বিমান কাজে লাগাতে 
হয়েছিল।”২ 

নারী জাতির প্রতি অত্যাচার এমন এক ভয়াবহ জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যে, নোয়াখালির 
দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চল ঘুরবার সময় সুচেতা কৃপালনী (আচার্য্য কৃপালনীর পত্বী) সবসময় 
তার সাথে পটাসিয়াম্‌ সায়ানাইডের ক্যাপসুল রাখতেন। প্রয়োজনে সম্মান বীচাতে আত্মহত্যা 
করতে হতে পারে এই বিবেচনায় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির স্ত্রীর যেখানে এই 
নিরাপত্তাহীনতা, সাধারণ হিন্দু মেয়েদের ভাগ্যে কী জুটেছিল তা নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে 
বলবার প্রয়োজন নেই। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিহারের দাঙ্গা কি নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া? মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ, নেহরু, 
এমনকি গান্বীজীও মনে করতেন বিহারের হিন্দু প্রতিক্রিয়া নোয়াখালির দাঙ্গারই পরিণতি । 
কিন্তু ইতিহাস তা বলে না। “রক্তের বদলে রক্ত” এই নীতির ভিত্তিতে বিহারে দাঙ্গা শুরু 
চব্বিশ অক্টোবর (১৯৪৬) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নিষ্প্রদীপ” দেওয়ালি পালন করা 
হয়েছিল৷ বিহারেও হিন্দুরা দেওয়ালিতে প্রদীপ জ্বালাবার চিরাচরিত প্রথা বর্জন করেছিল। 
উৎসব পালন করা হয়। পরের দিন, অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ হিন্দুরা মুসলমান নেতাদের 
কাজে প্রতিবাদ জানাতে গেলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।””” 
প্ররোচনায় বিহারে দাঙ্গার পরিবেশ অনেক আগে থেকেই তৈরী করা হয়েছিল। কংগ্রেস 


(৮১) 1716 51819311217-_18.10.46 
(৮২).16 1০. 51.3.36 
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৩৮ 


হিন্দুদের দল এবং কংগ্রেস শাসিত রাজাগুলিতে (বিহারও কংগ্রেস শাসিত রাজ্য) মুসলমানদের 
উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হছে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মুসলীম লীগ এই 
ধরণের প্রচার চালাচ্ছিল। নোয়াখালি বিজয়ের পর বিহারেও হিন্দুদের “উচিত শিক্ষা” 
দেওয়ার আহান জানানো হয়েছিল। ্‌ 

অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। আগস্ট মাসে কলকাতা 
দাঙ্গার সময় গার্ডেনরিচ-ওয়াটগঞ্জে যে সাতশ হিন্দু নিহত হয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগই 
ছিল বিহার থেকে আসা কুলি ও শ্রমিক। সর্বস্বান্ত হয়ে “দেশে” ফিরে আসা এই বিহারীদের 
দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিহারী আত্ীয়স্বজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে 
মুসলমানরা দাঙ্গার ইন্ধন যোগান দিলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। 

বিহারের দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই স্পতঃস্ফুর্ত। কোন মৌলবাদী পরিকল্পনা এই দাঙ্গার 
পিছনে ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নোয়াখালিতে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গী হত মোল্লা ও 
মৌলভিরা। প্রাণের বিনিময়ে সেখানে তারা হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করত। কিন্তু 
বিহারে এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি, যেখানে মুসলমানদের ধর্মীস্তরিত করা হয়েছে। একটি 
মসজিদও বিহারে ধ্বংস করা হয়নি। 

নোয়াখালিতে হিন্দুদের বাচাবার প্রধান শর্ত ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং গোমাংশ 
ভক্ষণ। কিন্তু কোন লীগ নেতা এমন অভিযোগ করেননি যে বিহারে মুসলমানদের জোর 
করে শুয়োরের মাংশ খাওয়ানো হয়েছে। 

“নোয়াখালি দাঙ্গা”র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মেয়েদের উপর অত্যাচার । কিন্তু 
বিহার ছিল এই দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মুসলমান মেয়েদের ধর্ষণ বা অপহরণের 
কোন ঘটনা বিহারে দাঙ্গার সময় ঘটেনি । বরং হিন্দু মেয়েরা নিজেদের গহনা বিক্রি করে 
মুসলমানদের পুনর্বাসনে সাহায্য করেছিল। সেখানে হিন্দুরা নিজেরা গিয়ে উদ্বাত্ত শিবির 
থেকে মুসলমানদের তাদের নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল” এমনকি, বিহারে 
দাঙ্গাপীড়িত মুসলমানদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মুসলমান মন্ত্রীকে কিন্তু 
নোয়াখালির চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃপালনী জানিয়েছেন, গান্ধিজীও নোয়াখালিতে পদে 
পদে বাধা পেয়েছিলেন, এবং বাধা দিয়েছিলেন মুসলমানরা । ্‌ 


কলকাতা থেকে বিহার, মাত্র চার মাসের কম সময়ে দাঙ্গায় নিহত মানুষের সংখ্যা 
পনের হাজার ছাড়িয়ে গেল। আহত মানুষের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কলকাতায় 
দাঙ্গা শুরু করেছিল মুসলমানরা, কিন্তু পরে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার দাবানল পুড়িয়ে দিয়েছিল 


(৮৪) এ. 8.16109121 ; 9991101 : 1115 0108 2110 11704011-7-269 


৩৯ 


দাঙ্গাবাজদের দত্ত। নোয়াখালিতে ক্ষতিগ্রস্ত হল হিন্দুরা । মুসলমানরা বিহারে । কিন্তু দাঙ্গ 
ার প্রধান বলিদান হল ভারতবর্ষ। দাঙ্গায় কংগ্রেসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে মহম্মদ আলি 
জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন, 11800021168061910' কংগ্রেসের কাছে নেই। অন্যদিকে 
যাদের কাছে 12189011021 198091911) আছে সেই হিন্দু মহাসভার সাথে নেই দেশের 
মানুষ৷ জিন্নার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, চাই” কথাটা জোরে চিৎকার করে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারলে কংগ্রেস নেতৃত্ব তা মেনে নেবেন। গান্ধী, নেহরু, আজাদ কেউ-ই এর 
ব্যতিক্রম ছিলেন না। বরং প্রত্যেকে ছিলেন প্রত্যেকের পরিপুরক। 

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এ সময় আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো কাণ্ডারী এদেশে ছিলেন না। 
রক্তক্ষয়ের জুজু দেখিয়ে জিন্না দেশভাগ করে নিলেন। কিন্তু এই রক্তনদীর মধ্যেও এক্যবদ্ধ 
ভারতের স্বপ্ন দেখবার সাহস কোন দেশনেতা দেখালেন না। দেশ ভাগ হয়ে গেল। জননী 
হল সন্তান হারা। শিশু হারালো তার পিতা। স্ত্রী হারালো তার স্বামী। নারী হারালো সম্মান। 
কিন্তু জরাক্রিস্ট হিন্দু মন এতে উদ্বেলিত হল না। সহজভাবেই এগিয়ে চলল জীবনতরী। 
এটাই হয়তো দাঙ্গার সবচেয়ে বড় সাফল্য। দেশভাগের সবচেয়ে বড় অবদান। 
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